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ভুমিকা 


টমাস বাটা পথবশব প্রধান শিপপতিশণের মধো অনাতম শ্রেষ্ত পূপ্রম্ন। অসামানা কমপ্রীতভা 
অলোৌকিক অস্ত্দশন্ট এবং সবল আদশানম্ঠাব জোবে নগণ্য এক ৮ম বাবসায়ীব পু আজ সমগ্র 
পথবণতে যে সৌভাগ্য ও যশেব অধিকারণ হইযাছেন তাহার সমাক আলোচনা বিশেষ করিয়া এই 
আভিশপ্ত বাংলা দেশে ওযা প্রযোজন। টমাস বাটা যে আত্মচাবত লাখে আবম্ক কবিযাছিলেন, 
দনযাতির নব পাবিহাসে ভাহা তিনি সমাপ্ত বারিযা যাইতে পাবেন নাই) তনও য্ভটুক তান লিখন 
গযাছেন তাহা একদকে যেমন তঙ্যবহজ অন্য দিকে ঠেমনই মনোরম । বাটাব আশ্রজবীবনগব ইংবাজ 
অনুবাদ 72020 £869471 পাঁড়তে পাঁড়তে বাবংবার আমার এই কথাই মনে হইয়াছে বাংলা ভাষাষ 
ইহাপ অনুবাদ কেন হয নাত বাঙ্গালী কেন শিঙ্তেব মাতভাকার আধা শিযা এই অঞ্ুত মণীষীর কম 
[হ৩ পাবাঁচিত হইবার সযোগ পায় নাও 
আজ এই শোঁথযা আমি অত্যন্ত মাণন্দ বোধ কাবতোছ যে বাংলা সাহভোন অনাতম শি 
কথা শজ্পন শ্রীযুত্ত বিস্তাতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় টনাস বাটাব আত্মজখবনশীব বাংলা অনবাণ শেষ কাবিযাছেন। 
1৭৬৩৩যণ শাক্ষপ্রাতত সাহাতাক বাংলা দেশের পাঠক সমাজ তাহার আসন সুগ্সাতিঙ্ঠিত,। সংতবাং 
তাঁত পাল্চিয দপাঝ ভাপশো কোন ভামকা লেখার প্রমোজন নাই । আবার উমাস বাটাব জননীর 
সীহ ৩ ছেল পিচ না থাবিলেও পালা দেশের অধিকাংশ লোকই তাহাব নাম গানে । এক্ষেত্রে বাটাব 
ডাব] ওানবার জন্য অনসাধাবণকে উত্গাহত কাবিতে যে বিশে কোন ষণজ্তাতকেরি অবভাবণা কবার 
প্রধান অচ্ছে হহান্ড মনে কবি না। আমার দন বিশ্বাস, বাংলা দেশের সকলেই, বিশেষ কারিষা 
মূল সমন্স এই পদস্তক মাহ সহকারেই পতি কাধনেন। 
১এাস কাটা কমজটবনের প্রাপন্তেই স্বঙ্ী দোখিাত আবন্ত করিণাছিলেন। সেই স্বপ্নকে সতো 
পাাণ্৩ কাঁবযা ভানিতে (তান আপ্রাণ পানা কিয়া শিমাছেন এবং সে সাধনা শেষ পযন্তি তিন 
[সাঁছিলোশভঙ কাঁবিয়াছছেন। কাটান জটীধনী পাতি কবিষা মাত এইইপুহ ঙ্ষ্া করিলেই চালিবে না। ইহার 
বাহবেও অনেক লিছুই লঙ্মম বাবিধাধ মত প্রাহযাঙ্ছে ইভা নিইসশমে বালিতে পারা যায । মাত ৯৮ বছর 
বনে ঢমাস পাটা [পিতার কারখানায় শিক্ষানা্শিখ শেষ কাবিশা আপনার নিতে ব্যবসাষ গাঁড়য়া 'হালিতে 
সংকজ্প কতেণ। ভাব পরব হইতহ অসামান্য পঃখ কছ্টাকে শবণ কাবিখা লইয়া তাভাল পথ চালে 
কমু এক মুহবতেবি জন্যও তিনি তিজাব আদর্শকে দলান হইতে দৈন নাই । ধোষাটে 


২ 


হ 222 
আদর্শবাদ সম্বল করিষা কঙকগনণীল চোখা চোখা বধাব লি আখুড়াইযাই তানি কর্তা শেষ বারিতে 
চান নাই এব, তাহা চান নাই বলপিষাই তান সাফল্য লাভ কাবষাছেন। বাচা কোন পিন দও্খ ও 
বাধাকে ভযষ করেন নাই । দারথ ও বাধ।কে জয় কারনা চলাই ছিল ভহাব সতঙ্ঞাত প্রেরণা । এই 
[প্রবণার পশ্চাতে তাঁহার এই বিশ্বাস চিরকালই বনবর হিল বে 78620 11)01171)6911707)15 71001 
01170010103, 71067000016 00015)0101716005 শা 00701 5110171)69169 অথণাং 
বাধাবপত্তি যতই প্রচণ্ড হইবে, শৃক্তিমানেব কাজ করিবার ভাতই সুযোগ আসিবে । 


বাটা [শল্পপাঁতিগণের মধো একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেও তাঁহাব জখবনযাহাযফ কোনাঁদন 
অনাবশ্যক আড়ম্বর প্রকাশ পায় নাই, অথবা পাঁজবাদের ছেয়াচে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য কলাঙ্কত হয় 


€ ৩০ ) 
নাই। এ সম্বন্ধে তিনি আত্মজখবনীশতে ইহাই 'লাথযা গিযাছেন যে + 09101081198 9০061) &৪ 


186) ০07১111716601 25 1081104 1)5 706 85 চিত 107 020 [১০01016 0101%, 5101) 3 
(3000161161৭ 716 01)1 01101 4710 90188195 90006901)00 1 5006 01 দহ) ৮০০স 
0186 9111)])10 11605 100101৮11601105101%01 ৮ অর্থাৎ 'পঃজিবাদশ সমাজ আজ যে ভাবে গঠিত 
ভাতে আমি মনে করি উহা বদ লোকের একটা আন্ডা হওযাবই যোগ্য এর একপিকে অপহারক আর 
অন্য দিক অপঙ্গতের পল! টলস্ট্য যে সরল জগবন্যাহ। প্রণালীর কথা বাঁলয। গিষাছেন আম সেই 
জ্ীধননাপন প্রণালীর সণঙ্লীত ক্ুমগভি দৌঁখতাম |”? 

টমাস বাটার জখননণ ও কাষকিলাপ সমগ্রভাবে আলোচনা কাশিয়া দোখিলে সকলেই তাঁহার দৃষ্টি 
ভগ্গাগপ নতুনত্ব পক্ষ) ববিশেন। 

হাধীনিক জগতে মন্ত্রশিতপ গু কুটিবশিজপ লইমা একটা গ্বহতব সমস্যা গ্রুামশঃই আত্মপ্রকাশ 
কারতঠেতে । গাঁতিশেশ ও প্রসাজনের দিক হইতে রাহমান সমান্জ যন্তকে ছটিশ। ফেপিতে পাবিবে শা 
ইহা 1ীনউ়ি১৩ বিশু অন্যাদাক ফণ্রেব প্রসাবের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পুটিরাশিলপও িবলৎপ্ত হইযা যাইতেছে 
এবং ভাহার ফলে খহুলোক বেকার হইমা পাঁড়তে বাধ্য হইতোছ। যন্তগলি পধানতঃ পঠাজবাপখগণের 
[নঞ্জম্ণ সম্পাগ্ততে পরিণত হওযাম এই যে শ্রমবর্ধমান জনসংখযা বেকার হইযা যাইত” ইহাৰ প্রা তকাৰ 
[ক ভাবে ইত পাবে তাহা টিন্তাশশপ ব্যাক্তগণেব চিত্ত আলোডনেব সংশ্ি কাধিভছ্ে। নিতা সতন 
নূতন ইজ ম এব আশিভাব ঘটিতেছে কিন্তু সমস্যার একটা সংঘ সমাধান মালিতঠেছে না) বলা বলল 
ধাটাব ন্যান দরদ ধষ্টসম্পহা বাশিম্ট পাবসাধসি এই সমস্যা সম্বঙ্গে উদাসীন থাকত পাবেন না। ভান 
আপন কাবখানায় একটি নুতন পরীক্ষা আরম্ভ কাবিমাছিলেন। প্রথমতঃ তান কারখানা প্রতিবঞি 
1111ক এক একাঁট স্বতন্র বাবসায়শ প্রাতজ্ঠান বাঁলিযা গণা কাঁবধা লইয়াঙছেন। এই সকল 0001 এব 
কামগণ প্রথমতঃ অন্য 00101 হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ কবিধা নিঞ নিজ কাজ কবেন তালপনু তাহাপেৰ 
তৈথশ আনা নিধনাবিত 0011 এ যোগামল্যে বিরুষ কবেন। ইহাব ফলে প্রততাকাটি 10010 সতন্ভাব 
গাঁড়িষা উাঠতে ও লাভ কাঁবতে পাপে । সমাঁঞ্টগত ভাবে বাটাব কাপখানাক ধবা যাইতে পাবে একই 
বাবসাযের বা ভয় পর্ধাযেব ফুঁটিবাশিেপর যৌথ প্রাতিষ্ঞান যাহা 10101517001 79710111101 বাতা।বে বিশেষ 
ববে। দেশেব সমস্ত বৃটিীশজপ যাঁদ এই পদ্গাতিতে সংঘবদ্ধ কাবমা তুলিতে পাবা যাইত তাহা হইলে 
হযত অন্ততঃ যাহাণা কাঁটিবাশজ্পগ্ীলব উপব জীবনধাবাণব জনা [ানভ্বিশশল তাহাদেব অনেকখানি 
উপকার হইত। এই দিক হইতে গোটা সমস্যাটা িচাব কাবিম। দেখা যাইতে পাবে বাঁলষা আমাব বিশ্বাস । 

আঁধক উদাহবণের উল্লেখ নিষ্প্রযোজন। টমাস বাটার আগ্রজশঞ্নী যাঁহাবা একটু মনোযোগের 
সাঁইত পাঠ কাঁরবেন তাঁহাবাই বুঝিবেন যে বড় বড় সমস্যার সহজ সমাধান, অভ্ততঃপক্ষে নিবৃদ্ধেগে 
কাজ চাঁলিবার মতি সমাধান কবিষা লইয়া সুকৌশলে আগাইযা যাইতে না পাঁবলে কোন 'বরাট প্রাতিজ্ঠান 
গাঁড়যা তোলা সপ্তব নয। আত্মাবশ্বাস ও ধৈর্য না থাঁকলে সাফল্য কোনাঁদন করতলগত হইতে পারে না। 

আম আশা কাঁব কাংলা দেশেব পাঠক সমাজে এই পুস্তকখাঁন যথেষ্ট সমাদব পাইবে এবং 
বাংলা দেশের যৃবকগণ ইহা হইতে বাবসায়ক্ষে রে ঝাঁপাইযা পাঁডবাব প্রেরণা লাভ কারবে। 


শ্রীপ্রফুলচন্দ্র রায় 


আমাপ্ শৈশব 


যতদ,র আমার স্মরণ হষ আমার প্রথম শিক্ষা প্রাথনা আবাম্ত কবা। আমাব শৈশবাবস্থাতেই আমার 
ধর্মপবাষণা মাতা রোমান ক্যাথ!লক ধমানহযোমশ প্রার্থনা আমাকে মুখস্থ কবান। বাড়তে কেউ বেড়াতে 
এলেই তাঁধের সামনে আমাকে আমাব বিদা জাঁহব +বধতে হ ত এবং প্রাযই একা পোঁনি "বাধা তারা 
আমায পুবস্কত কবতেন। 

ছ'বছর বয়সে আম চামড়ার অকেজো টকবো টাকবা জোড়াতালি দিষে জ,তো তব কবতাম 
তার্দেব ছাঁচগুলিব পরিকজপনাও আমি নিজেই কবতাম। অনশা এই সব টুকরো দিষে মান,ষেব বুড়ো 
আওগ.স্লব চেয়ে খড় জন্তো তৈরি করা সম্ভব হিল না কিনতু ভা সাতিকাব জঘতীৰ মতই হাভি। আমার 
মত শশুব হাতেব কাজ বলেই সেগদলিব চাঁহদাও ছিল মন্দ নয। সারাদনেব কঠোব পারশ্রমের ফলে 
এই ধবণেব এক জোড়া জনতা তৈবি হাতে পাবত।  চাব থেকে দশ রিউখাব ছিল এব মূল্য। অঞ্খীর 
হসেবে নিত।৮৩ নগণা নম কাৰণ চাৰ ক্রিউজাব সে সমষে বাণিতি পোনব সমান বড মুদ্রা ছিল 
আবিশিশ্র তামার তৈ1 দশ ক্রিউজাবর ফিল বিশিতি হা পেনিব সনান আকাবেব একাটি রৌপা মুদ্রা। 

ইস্টাবের সময পামবা একটা মজার খেলা কবতাম। সব ছেলে এক জাযগায জড় হষে খেলাটা 
সব ববে দেওয়া হত হেলেপের ভেতর গেকে একজনকে কণা হত সর্দাব। খেলার মাঠে দেরিতে 
পেশছ্ছাপে জরিমানা দওষধাব নিষম ছিল । জবিমানা এভখাব জন্যে আমি আর আমার ভাই বাতি 
রটে সময উঠে থেল।র মাঠে যেতাম। তব, 7দখভাম আমাশের আগে প্রা সব ছেলেই সেখানে 
জড় হমেচে।  আতগএরধ আমাপিব জাবমানা [দিতেই হত 

জারিমানাব টাকা এক জাযগায জড় কার শ্রামাদের মধোই সে ভাগ তত। আমি কত টাকা 
দাবমান। উঠল এব সে হিসোক প্রত্যেক ছেলের ছল্গ কত পড়া উঁচিভ তাব একটা হিসেব রাখতাম । 
[কল্তু সর্দাব ও কা।শধাবেব তিসেবেব সঙ্গে তাব মিল ঠত না। আমার ভিসেব অনুযাযখ যার ষেটা 
ন্যাযা পাওনা তাক প্রকৃত পক্ষ পেত তার অর্ধেকি। মানার এই আবিচাবে আমার মনে যে কোধ, 
বিরান্ত ও চাণ্টল্যেব আলোডন তুললো ভা অসম এবং আগামি নিতান্ত অনাভিজ্ঞ যুবক বলেই তা সম্ভব 
হযেছিল। তখাঁন আমাৰ বিি৩প্ক সব খুলে বলে তাঁব সাহাযা প্রার্থনা কধলাম। [ঠতনি আমা বললেন 
জগতের নিয়মই এই 1 এ নিমে তান কাবো সংগা ঝশাডা কবতে পারবেন না, এবং আমার যে ক্ষাতি 
হযেছে তান নিজের পকেট থেকেই সেটা দিযে দেসেন। 

এই সময় থেকে আমি সাপ্তাহিক মেলায় মেতে সঞু) করোছি, বাধার সঙ্গে । বাবার খাঁবদ্দারদেস 
জহতো পবাশো, জুতো খোলা প্রঙ্ভীত কাজ করে দিতাম তাবা আমায় কিছু কিছু বখাঁশস দিত, সে 
বখাশন্সর অঞ্ক শৃন্য থেকে আবম্ভ কবে এক পোনি পরন্তি এক একবার জনপিছু)।  ডাকঘরের 
সেঁভিংস্‌ ব্যাঙ্কে আমার এ আয জমিয়ে বাখতাম। পচি ক্রিউজাবেব ডাক টিকিট কিনে একটা কাড়ে 
আঠা দিযে এ'টে বারথতে হাতি। দশটা স্ট্যাম্প আঁটা কার্ড পোষ্টমাস্টাবকে দিলে টাকাটা ধার কার্ড 
তার নামে জমা হয়ে ষেত। 


ন্‌ উন্মাস, বাটার আত্মজশীবনণ 


আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমার মা মারা গেলেন। সো সঙ্জো আমার মা যে যড়ে 
আমাদের লালন পালন করে এসোছলেন, তার অবসান ঘটলো । এই সময় জিল্‌ন্‌ ছেড়ে আমরা 
নিকটবতণ' আর একাঁট সহরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করি। 

আমার বাবা আজল্ম দঃঃসাহসী ও নতৃন কিছু করবার চেষ্টায় উন্মুখ ছিলেন। দৃঃসাহসের 
যে কোনো কাজ তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত, কিন্ঠ তান কোন কাজে বোঁশ দিন লেগে থাকতে 
পারতেন না। একবার কোন কাজে বাধা পেলেই সেটা ছেড়ে আবার নতুনের পেছনে ধাওয়া করতেন। 

বাবা নির্জে ধূমপান করতেন এবং নিকটবতাঁ একটা মদের দোকানে রল্ধবান্ধবের সঙ্গে বনে 
সম্ধ্যাবেলা আন্ডা দিতেন বটে (কারণ তখন এটা করা পৌরুষের লক্ষণ বলে বিবেচিত হ'ত, কিন্তু 
আমাদের কখনো এসব করতে তিনি উৎসাহ দিতেন না। 

মৌখিক উপদেশ অনেক সময মানুষের দুদ্শান্ত রিপ.সমূহকে বশীভৃত রাখার পক্ষে সথেম্ট নয 
বাবা খুব ভাল করেই এটা জানতেন এবং পরিশ্রম ও উৎসাহের দ্বাৰা নন নব কমণপথে আমাদের মনকে 
চালিত করতে সর্বদাই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমে [তিনি আমাদিগকে অথ উপাজনের পথ পোখষে 
দিতেন--তারপর আমাদের আর্জত অর্থ আমাদেরই যাতে থাকে তাব বাবস্থা করতেন) সে টাকা [নিতে 
আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তি মনে জাগলেও্ড তান দমন করতেন এবং সাত অর্থ সম্বন্ধে সাবধান হতে শিক্ষা 
[দতেন। 

আমার ও আমাৰ ভ্রাতার জীবন বাবাধ বাবপার সঙ্গে ও৩প্রোত ভবে জিত ছিল আমাদেল 
বাল্যাবস্থায়। বাবার ব্যবসা যাঁদ ভাল চলত, আমরা ভাপ খেতে পেতাম যদি না চলত আধান্পটা খসে 
থাকতে হ'ত--উপায় ছিল না। 

বারো বছর বয়সে আমি বেশ বুঝতে পারলাম 'দামাপিন অনাহার পথকে বচিবাল প্রকৃত গগক। 
চৌদ্দ বছর বয়সে বাবার বাধসার বিধ্ীব দিকটাব ভার আমার হাতে পঙল তখন থেকে অহসংপ্থান 
সম্বদ্ধে আমাদের আর কোনো উদ্বেগ রইল না। 

জিল্নে থাকবার সময় আন স্কুলে চাব বহর প্রাথামক শিক্ষা লাভি কবি পিন? যখন আামব। 
জিল-ন, ছেড়ে নিকটবতাঁ অন্য এক সহকে উঠে গেলাম, সেখানে আম একটি জামান মাধামিক শিক্ষার 
বিদ্যালয়ে ভার্ত হই, কারণ অন্য স্কুল সে সহবে ছিল না। কোন হাতই জার্মান ভাষা ভাল জানত 
না- আমি তো একেবারে না। িজিল্‌ন্‌ স্কুলে আমাদের চেক, ভাষা শিক্ষা দেওষা হাত এদকে 
এই সময আমার বাধা ফলের বাগান ইজাবা নিষে ফলের বাবসা আরম্ভ করলেন।  সুতবাং ফলের 
বাগান চৌকি দিতে গিয়ে আমার প্রায়ই স্কুল কামাই হতে লাগল। 

প্রথম দু্মাস স্কুলে যেতে না পারার দরুন, পববতর্ধ সময়ে স্কুলের পড়ায় মামি তেমন সাবিধা 
করে উঠতে পারলাম না। আমার ভাই আন্তোনিন লেখাপড়াতে বেশ ভাল হয়ে উঠলো। আমি এখানে 
তো কিছু শিখলামই না, বরং জিল্‌ন্‌ স্কুল থেকে যা কিছু শিখে এসেছিলাম, তাও গেলাম ভুলে। 

ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর দিকে বাবার ষে ঝোঁক ছিল না তা নয়, কিম্তু বাবার ব্যবসায় 
আমাদের সর্বদা সাহাধ্য করতে হস্ত বলে স্কুলে নিয়মমত আমাদের যাওয়া ঘটত না। আমাদের বাঁড়তে 
না 'ছিস বা না আসতো একখানা খবরের কাগজ। ছাপার অক্ষরের প:থির ভেতরে ছিল কেবল 
একথানা ক্যালেন্ডার, ভাতে পল্লশগ্রামে কখন কোন গেলা বসবে, তার তাঁরখ ছাপা ছিল। 

জেদ করে অঙ্প বয়সে আমি স্কুল ছেড়ে বাবার জ্‌তোর কারখানায় শিক্ষানাবাঁশ করতে আরম্ভ করি। 


টমাস বাড়ার আত্মজশীবননী ৩ 


এই সময় আমি একখানি বইয়ের সন্ধান পাই, যাতে আমাদের বাড়ির ষে পাঁজর কথা বলাছলাম, তাৰ 
চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জ্বানস আছে। রী 

আমাদের দোকানের অনাত্ম ভূত সিরোকার ছেলে একখানা বই নিষে এল। বইখানার নাম 
'সচিত্ত চেক জাতির ইতিহাস, জিলনের কোনো স্কুল থেকে সে প্রাইজ পেয়েছিল বইখানা। বইখানা 
পড়তে আরম্ভ করলাম কিন্তু বড় শত্ত ধলে মনে হাল প্রথম প্রথম! জিল্‌ন, স্কুলে আমি প্রাইমারী 
জাতশয় বই পড়ভাম্‌ চেক ভাশায়, হাদিসত স্কুলে পড়ানো হ'ত জার্মান ভাষা। সুতরাং ভাষা শিক্ষা 
আমার অপৃষ্টে ঘটোনি কখন ভালভাবে তার ওপর এ বইধের ভাষা ছিল সাহতোর ভাষা আমাদের 
অণ্চলে সে ভাষার চলন ছিল খুব কম। 

ধইখানা আমাকে মৃন্ধ করলে । তার জবালাময়শ ভাষা ক্রমে আমি বুঝতে পাঝাছলাম। এ ধরণেদ 
ভাষায় আমার সঙ্জো কেউ কথা বলেনি এ পয*ত। এই প্রথম এমন এক লোকের সপক্ষে আমার সাক্ষাৎ 
ঘটলো যে পরে আমাকে সাঁতাকার কিছু বলতে টেসেছে এবং আমি যাতে তার কথার অথ বুঝতে পারি, 
সে সম্বদ্ধেও সচেন্ট। যখন লেখক তাঁর অনবদ্য ভাষায় জাতীয়তা ধর্ম, গাস্ট্র প্রভাতি বিষষে আমার 
সঙ্গে আলাপ করবেন, আমায় বাঁঝয়ে দেলার চেন্টা করবেন, তখন ভান যেন আমাকে বিদ্যাবাদ্ধতে 
সমকণচ বলে ধরবে নিয়েচেন। 

লই পড়ত পড়তে কখনো কাঁদলাম, কখনও হাসসাম। জলযোগের ছণটতে আমি যখন নিকঠবভর 
গাণে বইখানা শিষে শনয়ে শুষে পড়ভাম, তখন আমার চারপাশে ব্রীড়ারত আমার ভ্রাতা এবং দোকানের 
অপব ভুতাটৈ অস্তিত্ব পযন্ত ভুলে নেতাম। 

শহ পড়তে যতই ভালবাসি, জীপনের যুদ্ধে তার হওয়া সমান্ষে জ্ঞান আম সংগ্রহ করতাম বাবার 
পাবসাষে লেগে খেকে? যখন বাতা দেখশেন পরী গার মেলায় এবং নিকউবতর্থ সহরগণলতে কেনা 
"পচা কার্যে শামি বেশ পাকাপান্ত হযে উচোছি, তখন [তিনি তরি কাবখানা বাড়াতে সরু করলেন। 
আামাদের সংসাবের অবস্থা এখন থেকে বেশ সচ্ছল হাপে উঠলো, দশ পয়সা আষও হতে লাগলো। 

[ভয়েনাব একাঁটি আড়ত থেকে বাব। আমাদের কারখানার জন্যে চামড়া ইত্যাঁদ খরিদ করতেন এবং 
(আনিসের দাম শোধ করতেন হশতডিদ্বারা | এ থেকে যা লাভ হাত তা ফ্লোরিন নামক তবোপা ম্রো 
শকারে একটা তাকে রেখে দিতেন। 

আমার কাজ যখন বেশ ভাল্পভাচব চলেছে, তখন আমা মনে হ'ল আমার কমক্ষিমতার আসবে 
দোকানের কম্চারী লা ধাবা কেউ সাবচার করাবেন না। দোকানেল লমর্চিরীরা তখনও আগাকে খ্‌সিটা 
িলটা দিতে ছাড়ে না বা আমার পাবাও হাসার গলা ঠিক পোঝন না। তখান ঠিক কলে ফেললাম আমি 
এখান থেকে চলে টি অনার নিজেপ পায়ের শুপর দাঁড়াবার চেষ্টা করন। 

মাতার মৃতাকালে তিনি দুশো ফ্লোবিন আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি সেটা বাপার কাছে চাইলাম - 
বাধা সেটা আমাদের সাংসারিক অনটনের সময় "অনাথ ভান্ডার” থেকে নিজের খরচের জন্যে তলে নিয়ে 
থরচ করে ফেলেছিলেন। আমার বাধা সে টাকা এখন দিতে চাইলেন না এবং তাঁর পক্ষে পিঞ্জের মত 
কাজই হয়োছিল। আমি কপর্দকশনা অবস্থায় ভিয়েনা সহরে পেখছলাম, মামার বোন আনা সেখানে 
লোকের বাড়তে দাসশর কাজ করত। আনা আমার সামান্য ছু সাহায্য করলে এবং পনেরো বৎসরের 
তারুণোর সজীব উৎসাহ-উত্তেজনা নিয়ে আমি নিজেই তখন এক ব্যবসা খুলে বসলাম সেখানে। 
আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ির এক অংশে খুললাম, ভিয়েনার উপকণ্ঠে ডিবলিং নামে জায়গায় । 


৪ উ্মাস, বাটার আত্মজীবনী 


প্রথম প্রথম আমি 'িকাডো' নামে এক ধরণের চটিজু্‌তো তোর করে বেচতে আরম্ভ কাঁর- 
কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। বাবাই প্রথমে এ ধরণের চটিজ্‌তো প্রথম তৈরি করতে আরম্ভ 
করেন এবং এ ধরণের জুতোর ন্যবসার ভবিষ্যং সম্বন্ধে তার যথেজ্ট উচ্চ ধারণা ছিল-কিল্তু বাবার 
আঁজ্মতা এ কাজে বোৌশ দূর অগ্রসর হয় নি। আমি বাবার উচ্চাশা এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই নিয়ে বাবসায়ে 
অবতীর্ণ হলাম। তার চেয়েও থারাপ, আমি ব্যবসাতে নেমে গোড়াতেই ভূল করে বসলাম এই যে, তোর 
মাল কাটাবার চেম্টা না করে আমি পাঁজর সবটা মাল তৈরির কাজেই বায় করতে প্রবৃত্ত হলাম। ফলে 
দোকাণ্ণধ তোর মাল স্তূপাকার হয়ে জমতে লাগলো, এাঁদকে বির নেই। 

প্রথম অসুবিধা, আমি দেশের ভাষা জানতাম না, বাজারে কি জানিস দরকার তার খোঁজও রাখতাম 
না। বাজারের চাহিদা না বুঝে মাল তোর করার ফলে মাল তৈরি হশেও অবিক্কীতি রইল। পাজি 
দিন দিন এল ফুরিয়ে। 

পৌভাগোর বিষয় এ সময় আমার বাপা অমাকে পাগলের মত খুজে বেডাচ্ছিলেন সবি, কারণ 
তাঁর বাবসাতে এ সময় আমার সাহাযোর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আরও এক ব্যাপার ঘটলো, বিনা 
লাইসেণ্সে বাবসা করবার জন্যে পুলিশ আমার পিছু লেগে ছিল ॥। সুতরাং আমি ঠিক কবলাম হাঁদিস্ত 
থেকে বাবসা সংক্লান্ত সাঁটিফিকেট আনতে হবে আমার।  উতদনুসারে হাদিস্ত গিষে সেখানেই বষে 
গোলাম। 

বাবার বাবসায়ে ঢুকে কেনাবেচার কাজ্ড আবার আমার হাতে পড়লো। তবে পাড়াগাঁয়ের মেলাম 
ঘরে খুরে জনিস বিক্ষণর ওপর আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উপোছিলাম। দেখলাম যে ও ধরণের বাসসার দোষ 
অনেক । বাজারে ঘুরে ঘরে শুনলাম ব্যবসাদারেরা প্রাহা সহরে মাল চালান সম্বন্ধে বলাবলি করাণে। 
তখন আম একখানা ম্যাপ কিনে প্রাহা সহর কোথায় তা বের করবার চেষ্টা করলাম । 

বাবা যখন শুনলেন যে আমি ম্যাপ ও টাইমটেব্ল পড়তে পারি, তখন 'তাঁন আমায় পণ্চাশ 
ফ্লোরন দিয়ে ভ্রমণের অনমতি দিলেন। ভ্রমণকালে আমি বান্‌ নামক পিষ্টক আহার করে জণবন ধাবণ 
করতাম এবং রেশওয়ে ওষেটিং রূমে রাত কাটাতাম। লেখার অক্ষমতা আমাকে সবচেয়ে বোৌশ কণ্) 
দিত। একটু আধটু লিখতে যে না পারতাম এমন নয়, কম্ত কেউ আমার হস্তাক্ষর পড়তে পারতো না। 
ব্যবসাদারদের নিজের হাতে লেখা চুক্তিপত্র দিতি আমার লজ্জা কবত। 

আমার অসুবিধা ছিল 'বাঁবধ। প্রথমত আমার খারাপ হস্তাক্ষর ও বানানের ভূল, আমার পোযাক 
পারচ্ছদের অর্পারচ্ছন্নতা, ভদ্রশ্রেণর আচার-বাবহাব সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা, সকলের ওপর অস্বিধা 
ছিল এই যে, আমি মানত ষোল বংসরের বালক, সে সম্বন্ধে আম সদাসর্বদা অচেতন ছলাম। 
দোকানদারেরা এসব কারণে আমায় ভাল চোখে দেখতো না। ষোল বছরের এতটুকু একটা ছেলে বড় বড় 
দোকানের এজেপ্টদের সঙ্চে সমানভাবে মেলামেশা করবে এটা ছিল তাদের চক্ষুশূল। আমায় সব পময 
তারা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করত। 

কিন্তু অন্য একশ্রেণীর লোক ছিল, যারা তরুণের বন্ধু ছিল প্রকৃভপক্ষেই। আমার যৌবন-সুলভ 
আশা আকাত্ক্ষাকে তারা সহানৃভূঁতির চোখে দেখত। একজন মোরোভিয়ান বালক তাদের দোকানে এসেনে 
মতুন বাবসার প্রস্তাব নিয়ে, এতে তারা আনন্দিত হ'ত। এক পক্ষকাল ভ্রমণের পর অনেকগুলো নতুন 
অর্ডার এবং পিতৃুদত্ত পঞ্চাশ ফ্লোরিনের মধ্যে পায়ধিশ ফ্লোরিন নিয়ে আমি বাঁড় ফিরলাম। 

আমাদের প্রাহা আবিহ্কারের সঙ্গে স্পেনের আমেরিকা আঁবচ্কারের তুলনা করা বায়, কারণ প্রাহায় 


টমাস, বাটার আতমজীহদশ 


সঙ্গে আমবা নতুন ধরণের বিক্লয়-পদ্ধাতির আবিচকাবও করে ফেলি। আমেরিকা আবিচ্কারের সঙ্চো 
স্পেনেব যে আর্থিক উন্নাতি ঘটেছিল আমাদেব€্ ঠিক তাই ঘটলো । সেই সময় থেকে আমাদের বাধসাও 
উন্নাতব পথে অগ্রসর হ'ল। বিরুষেব বাজার বিস্তিততব হওয়াতে আমরা যথেষ্ট মাল তৈবি কবে 
লাগলাম। আমাব পিতার দুঃসাহসিক স্বপ্নসমূহ এবার বাস্তবে পরিণত হ'তে চললো । 


তাঁক চাঁবঘেব একটা দিক ছিল খড় অচ্ভুত্ত। তাঁব পকেট যত খালি থাকবে তাঁব স্বপ্নও ততই 
আকাশে উঠতে চাইবে । একলর একটা ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে এই ঘটনা থেকে জাঁব গার 
ও বাবসা পরিকজ্পনা লম্বন্ধে একটা সংস্পশ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পাবে। 

তন হাদিস্ত সহরে মেলা । 

স7তাব বাজা'ব ব্যবসাযশদেব মধো বসে গলপ ববতে করাতে মে চিনির কাবখানার চিমনি দেখে 
বাবা পলে উঠান আমার ছেলবা একাদিন ঈ বকলম চিম নি আরবে তাদব নিজেদেব কাবখানাতে।” 

সে মেলাতে সেধাব কাবো বিক্ীসিঙ্ি সশবধামত হমনি বাবসাযীদেব হাতে ছিল্স না টাকা। 
তারা খীশ হাতি যাঁদ কেউ তাদেব মদের দোকানে নিষে গিষে মদ খাওধাব নিমন্তণ করত এ অবস্থায় 


বাবার খামাখযালী কথাবাভশায তাবা চটে গেল। তাদের হনে হল বাবা এ কথাটা যেন তাদের দারিদ্যকে 
লক্ষ) কল্বই বললেন। 


মঁচবা পাবাকে ঘিবে বসে গাসাগালি করতে লাগলো কেউ বা তাঁকে বাতা বিদ্রুপ কৰতে লাগলো । 
আমি ₹সখানেই উপস্থিত ছিলাম, বাবার অবস্থা দেখে আমার ভয হল, পুঁঝ বা কূদ্ধ মুঁচিব দলের 
হাত বাপনক পাঙ্থনা ভোগ ববতে হয স্লো সঙ্গে বাবাব গপব বাগণ্ড হোল, অমন অসতর্ক ধরণেশ 
কথালার্তা বলার পরকার কি? বাবা কিন্তু বিপদের মধোও ধীব স্থির রইলেন জনতা ভখন নিজেদের 
গাধা বিড বিড কাব নকঙে বকতে স্ব পড়লো । 

সে সময কাবখানাধ চিনি আমাদের অব্য বোঁশি ছল না। মেলার মনীচদের কাছে দুটি মান 
মান পরিচিত ছিল হাদিস ও নাপাজেডলা কাবখানাব চিমান দুটি । প্রথম কাবখানা ছিল মে 
নামক ধন ও সম্ভ্রাল্ত ইতি পবিবাবেধ ম্বিভখযাঁ১ ছিল কাউন্ট পালতাধাীমর সম্পান্তী। সুতবাং এ 
জবস্ধাষ চেক জাতীঘ জনৈব সাধাৰণ শ্রেণীর লোক এ ধবাণব গর্ব কবে বেডাবে মেখানে সেখানে 
যে গর্ব করা শুধ। সাজে ধনী বাখুদের বাবার সমবাবসায়ীদেল এটা নিভান্তই ধূঙ্টতা মনে হল। 
নে কালে এখকম হওযা নিতাণভ অস্বাভাবক ছিল না। অনেক দিন পযশ্তি গবা বাবার ওপর বিরত 
হষে 'ছিল। 

১৮১৪ খন্টাব্দে আমবা অর্থাং আমি ও আমাব ভাই বোনেবা বাবার বাবসা আগ করে স্বাধসন 
বৃত্তির দিকে পা বাড়্লাম। বাবা কোন দ্বিধা না কবে মাষেব সমস অম্পাশত সুদসমেত আমাদেব মধ্যে 
ভাগ করে দিলেন। এব পরিমাণ প্রা আটশো ফ্লোরিন আন্দাজ হবে। এতগুলো টাকা হাতছ্ছাড়া করতে 
বাবাকে যথেম্ট সংসাহস দেখাতে হমেছিল। কাবণ এক দমকা হারযায বাধার বাসসার তিনজন কমরদিক্ষ 
নবশীনবযস্ক অংশশদাব এবং তা মৃজধনের বেশ মোটা কিছু অংশ বোঁবষে চলে গেল। তবে সন্তানের 
স্বার্থ সবাগ্রে রক্ষা করতে বাবার দৃঢ়তা, সাহস ও সাঁদচ্ছান অন্ডাব কোন দন হয নি। 

৯৮৯৪ খঙ্টাব্দে আমার দাদা আন্তোনিন জিল্ন সহরে তার নিজেব লামে একটা জুতোর 
কারখানা খোলবার লাইসেল্স নেবার দরখাস্ত করলে । এ অবস্থায় আইনানুসারে আমি দাদার দোকানে 
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কর্মচার়খ মাত, কিন্তু আমাদের মধ্যে ঠিক রইল যে ব্যবসার শ্রভ্যাংশ আমাদের তিনজনের মধ্যে সমান 
ভাগে ভাগ ক্লরা হবে। 

নিজের পায়ে দাঁড়যে যাতে ব্যবসার উন্নাতি করা ষায় অবস্থা আবও সচ্ছল করে তুলতে পারা 
যায়-এই ছিল আমাদের জাঁধনের মৃলমন্ত। 

আমাদের কারখানাকে আধাঁনক প্রণালশীতে আমরা চালাতে আরম্ভ করলাম, কাজ করবার সমধ 
নার হ'ল সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পধণ্তি, মধ্যে এক ঘন্টা জলযোগের ছুটি) সপ্তানান্তে 
দোকানের মজুর কমণচারীদের সঙ্গে আমরাও আমাদের মাইনে গেতাম। ছোট কারখানায় পূর্বে এসব 
নিয়ম অযোন্তিক বলে বিবেচিত হ'ত। 

পূরবে কারখানাতে কমচারী ও কারিকবদের গাইনে দেওয়ার কোনো শার্ট দিন ছিল না। 
বেচাকেনার সুবিধার উপর তাদের মাইনে দেওয়া নির্ভর করত। কাঙ্জেরও কোনো বাঁধাধরা সময ছিল 
না-সকাল থেকে সুরু হয়ে রাত দশটা পর্যদ্তি চলতো কাজ । শানবার এবং মেলার আগেব দনগ্ালতে 
সাপারাত কাজ চলতো । কেবলমান্র সোমবার ছুটি ছিল। কাজকে গৌরবেব আসন দান করা হযনি 
কোনোদিনই । 

আঠারো কিংবা কুঁড়ি বছর বয়সের তরুণ তরুণখীদের সুখ ও আনন্দের জন্যে অনেক টাকাৰ 
দরকার হয় না। তাবা অঙ্গপ পেমেই ভাবে অনেক কিছু পেলাম কাজেই আমলা শামাদের কাধখানাৰ 
যা কিছু, সামান্য লভ্যাংশ পেতাম তাতেই খাঁশ। 

বাবার কাছে আমরা কথা দিয়োছিলাম জীবনে মামরা কোনোদিন ধুমপান করবো না বা মদ খাবো 
না। এ পযন্ত আমাদের প্রাতিজ্ঞা বজাম ছিল, তবে হাতে দ'পযসা আসবার স্জো সাজে আমাদের 
অন্য দোষ দেখা দিল। আমরা সমাজের উচ্চশ্রেণর লোকের সত্চে মেলামেশা আরম্ভ কণলাম। ত্রমে 
নিজেদের সামান্য জুতো তোবি কব মুচি ভেবে আমাদের মনে লঙ্জা ও সংকোচ দেখা দিলে। নিজেদের 
বাবসার ওপরেই যেন অশ্রদ্ধা এসে পড়তে লাগলো! 

কারথানার মালমসলা ও কাঁচামাল আমরা ছ'মাসের মধ্যে পাবণিশোধের অঞজাণীকাবে ধাবে কিনে 
আনতাম ছামাস উত্তীর্ণ হযে গেলেও ধাব শোধ দিতে না পেবে বিলের মেযাদ বাঁড়যে নিতে লাগলাম । 

একবংসর পরে, যখন আমাদের উচ্চশ্রেণধ অনুকরণে জাঘ্বনযান্রা অনেকখাঁন অগ্রসব হযেছে, 
তখন আমাদের পাওনাদারেরা অনবরত বিলের মেয়াদ বাড়াতে বাড়াতে বিরন্ত হযে উঠল। তানা স্পম্টই 
জানিয়ে দিলে যে এবকম করা আমাদেব আর চলবে না। 

তিক এই সমধে আমার দাদা আন্তোনিনের ডাক এল সৈনাদলে যোগ দেবার। যাবার সময় দাগ 
বলে গেল আমাদের ব্যবসা টিকবার নয়, এর শেষ পাঁরণাঁত দাঁড়াবে দেউলে-আদালত। 

সুতরাং ব্যাপারটা মোটামুটি এই দাঁড়াল। এক বৎসরের স্বাধীন ব্যবসার ফলে আমাদের তিন 
ভাইবোনের সম্মিলিত পাাজ ৮০০ ফ্লোরন তো উড়ে গেলই, আরও গেল আমাদের মহাজনদের প্রা 
৮9০০ ফ্লোরন। বাপারটা আমাদের কাছে আবশ্বাসা ঠৈকলেও, কঠোর ও নির্মম সত্যকে উপেক্ষা 
করার উপায় ছিল না। 

এই ঘটনার পূর্বে দেউলে হওয়ার প্রকৃত অর্থ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। দেনা না শোধ 
করলে ক্রমশ যে ব্যবসা ধবংসের পথে অগ্রসর হয়, একথা শুনত'ম বটে, কিন্তু কথনো মনেপ্রাণে বিশ্বাস 
কারান। আজ যখন সত্যই নিজেরা দেউলে হতে চলেছি, তখন দুর্ভাবনার আর অজ্ঞানা ভয়ে আমার 


টমাস বাটায় আত্মজশীবনশ ৭ 


মাথার চুল সাদা হয়ে আসবার উপক্ষম হল। এভাবে অপমানিত হওষা যে মৃত্যুর সমান, সে জিনিসটা 
উপলদ্ধি করলাম। কিন্তু তখন আম মরতে চাইনি, নবীন যৌবনেব সক আগ্রহ নিষে পৃথিবগতে 
বেচে থাকতে চাই। বেচে থাকবাব আগ্রহ আমার মধো যত বোশ সুনাম বন্ষা কববাব আগ্রহ ও ভাব 
চেয়ে কম ছিল না। 


সুতরাং আম আমাধ নিজেব দেহ ও মনের প্রতি কঠোব শাস্তির বাবস্থা করলাম। সে শ।স্তব 
বৃপ হচ্চে কঠিন পাঁবশরম ও সবপ্রিকাব বিলাসিতা বঞ্জন। এই কঞ্ঠোব সংযম আমার মন থেকে প্রথম 
বংসবের শোিলা ও দাযিক পানহীনতাকে দেব কধে দিযে এমন একাট দঢ়তা ক্রমশ আনয়ন করলে, 
যাব ফলে আমার মন তোঁব হযে উ১লো। আব যাতে এমন প্রলোনে না পাঁড এঞ্জনা আমি সতক' 
হযে রইলাম। 


দেউলে হওয়াটা ঞাঁড়যে গেলাম সোভাঙগাক্মে । যখন পাওনাদাবেবা দেখলে আমবা আমাদের 
চালচলন বদলে ফেলোচি তখন তাবা পাওনাব নো পখড়াপশাড় কবলে না এবং তাদের মধ কেউ কউ 
আমাদেব বিপদের বন্ধ, হযে পাভালো।  দদাবহবের গধো সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গেল। 


জজিলিন সহাবব আনমক জনতা বাবসা আমাদের মহ বিপদ আনেকশাব পাডাচ কিন্তু বিপদ 
তাদের মধো ধৈযা ও সাহস এনে পেষনি | ভাবা পেটাল হরআটাকে দোহক ম ডাব সামিল মনে কবত। 
স্বামাব খড়ো ধ্যাণটসেফ বাটা ছিলেন ওদেব মাধা বড় দাবছু। আমার পবামশশে তিন স্বাধীন বাবসা 
সাবতা।গ কারন কারণ তাঁর পান সবাধগিন ভব বাবসা চালানো মান ছিল দেউলে হএযা। 

ধ্াযাপাবঠা খুলে বাল। 

আমি স্বাধঠনভাবে জযতোব দাকান খোলবাব কিছুকাল পরবে কাকার বাড়ি একবার দেখা করতে 
গেলাম শি বিহানায পাব করে খড় পোতে ব হঙ্গংলো পন্বানো বাপড় ও কম্বল চাপা দিযে শপে 
মাছেন। সমযণা যাঁপও লেকাল তুল তাপ ঘারব মধ্যে তখনও অন্ধকার কারণ জানালা ও ঘুলঘুপিতে 
শশাতব ঠান্ডা বাতাস আটকাবার জন্যে ছেন্ড়া শেকঙা গোজা ছিল । দিনটাও ছিল বেতাষ ঠান্ডা । আম 
ঘবেব চাবধাবে চষে দেখলাম যে ভাব ঘরে কোন বকম জবালানি বা খাবার ভাছে কিনা । কিল্ত ঘরের 
মধ্যে মবচে পড়া লোহার স্টোতিব জন্য কোন অবালানিই সামার চোখে পড়ল না। আমার মনে হাল 
স্টাভটা অনেক শিন জখালান হয় নি তাঁব বিচ্গানা থেক বকিতন্দতবে একখানা শঙ্ত পাউবুটি পড়ে আছে, 
যেটাকে সখাদক থেকে চিবোনে। হযেছে । আমার খবে টুকবাব সময খুড়োমশাম তব মখেব নেকড়াগুলো 
সাঁবযে দেখবার চেষ্টা করলেন কে ঘবে ঢুকে । 


(তিনি আমায় চিনতে পাবলেন তক্ষযান। হানি জিন্দ্েস কবপাম ঠাঁৰ কোন অসুখ হযেছে কিনা ১ 
বল্লেন তাঁর সামান্য ঠাণ্ডা লগ্াগাচ। খবেব অপাধচ্ছলা চাবস্ণা তাঁকে আমার সামনে লাঁজ্জত করে 
তুলেচে-মনে হ'ল। 


আমি প্রস্তাব কবলাম তাঁকে কিছ, খাবার পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তিনি মামার সে কথায় কর্ণপাত 
করলেন না। তাঁব কিচ্ছু দবকাব শেই আপাতত । চিবোনো বণটখানা দেখিষে আমাম বললেন, এখনও 
জুতোর চামড়া কিনবাব জনো ৪ ফ্লোরিন তরি কাছে শআাছে। ভাব আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল প্রবল, 
উপবাসী থাকবেন তাও স্বীকার ভবু অপরের কাছে খাদা গ্রহণ করবেন না এই ছিল তাঁর প্রাতিজ্ঞা। 
কিন্তু কারবাবী হিসেবে তাঁর কোন নাম ছিল না 


৮ উ্গাস, বাটার আতজাীষনশ 


মেললার দোকানে দেখতাম আরও জনকুঁড় কারকরের সঙ্গে তিনি দোকান খুলে বসেচেন। তাঁর 
ছোট দোকানে চার জোড়ার বোশ জুতো কোন সময়ই থাকত না। তিনি বড় জোর এর মধ্যে দ'জোড়া 
[বক্রশী করেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করতেন, যার মোট দাম [তিন ফ্লোরিন। তান ধশর কমর্ধ 
ছিলেন বটে কিপ্তু অলস ছিলেন না। বিষ্বানায় শুয়ে থাকতেন যখন, তখনও নিতান্ত বিনা কারণে 
নয়। ফেব্রুয়ারখ মাস যায় যায়, জুতোর ব্যবসার অবস্থা সে সময় মন্দা। 

শুধু আমার খুড়ো মশায় নয়, আমাদের অণ্ুলের দারিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই শীতকালে 
শয্যা আশ্রয় করত, কারণ ব্যবসা মন্দা পড়াতে সে সময় তার। কপদর্কিশূন্য হয়ে পড়ত--আগুন জবালান, 
পোষাক পারিচ্ছদ কেনার খরচ ধাচাবার এই ছিল তাদের প্রকৃষ্ট পল্থা। শুধু শুয়ে শুয়ে থাকলে খাবার 
দরকার9 হবে কম-পারশ্রম করলেই বোঁশ খাবার দরকার হয়। এমন লোকও দেখোঁচ যারা সারা 
শীতকালের মধো আলো জখালত না আদো- সে খরচও তাদের জুটত না। 

আমার থুড়ো প্রাণপণে পরিশ্রম করতেন এবং কাজে লেগেও থাকতেন, কিন্তু শুধু এ দুশট গুণে 
পেটের ভাত হয় না। আমাদের অঞ্চলে তখন ভাল রেলপথ ছিল না এবং মাল আমদানশ রপ্তানশর 
সুযোগ সুবিধা না থাকার দরুণ ব্যবস্থার অবস্থা ছিল খারাপ। 

খুড়ো মশায়কে আমি ছেলেদের চটিজুতো তৈরি করতে শেখাই। ক্মে ভিনি এক সপ্তাহে বিশ 
জোড়া এ ধরণের ছোট চাঁটি গড়তে পারতেন। এই ব্যবসাধলক্ধ সামানা অর্থে [তান ক্রমশ দারিত্য থেকে 
মান্ত পেলেন, যে কাশ রোগে অনেক দন থেকে ভূগাঁছলেন, তাও চলে গেল। জানালার ঠাণ্ডা আটকাবাব 
জন্যে আর ছেপ্ড়া নেকড়া গ'জবার আবশাক রইল না, বানায় ফসণ চাদর দেখা দিলে, ঘবে মন্ত্র বাধ 
চলাচপের ব্যবস্থা হল। 


আমার বড় হবার চ্ৰপ্ন 


বিদ্যালয় ছেল্ড যখন বাবার কারখানায় শিক্ষানাবাঁশতে ভার্ত হই, তখনও আমার ধারণা মনুষা 
সমাজ দই শ্রেণীতে বিভন্ত--ভদ্ূ ও সাধারণ শ্রেণী । 

[বদ্যালয়ের ছাদের মধ্যেও এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ ছিল। ছেলেদের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণীর 
বিদ্যালয়ে ভার্ত হ'ত তারা ছাত্র-জীবনেই তরুণ সম্প্রান্তবংশীয় ছাত্রের খাতির পেত, আর যারা আমান 
মত কোন কারখানার শিক্ষানবাশিতে ভার্ত হ'ত তাদেব অদৃ্টে জুটতো জীবনব্যাপণী দাসত্ব ও দারিদ্যু। 

গ্রামার স্কুলের তরুণ ছাত্রেরা ভদ্রুবংশের চালচলনে চলবার চেম্টা করত এবং ?বকেল চারটার সময় 
সেজেগজে ফিটফাট হয়ে তাদের শিক্ষকদের অনুসরণে সহরের রাস্তা সগর্বে পাদচারণা করত। 
আমাদের মত গরাঁব শিক্ষানীবাশরা কারখানার বোঁঞ্চতে বা কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে রাত দশটা পর্যন্ত 
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটত। এই অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিত সবাই, ছানের 
আঁভভাবকের়া তো বটেই, এমনাঁক ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য ভ্রাতারাও। হয়তো তাদের ছান্নভ্রাতা 
যে সময়ে সৌখীন চালে বোঁড়য়ে বেড়াচ্চে, সে বেচারশরা সে সময়টা গাধার খাতুন খাটচে-কিন্তু এই 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের কোন নালিশ ছল না। 

আমি বাবসাতে শিক্ষানীবাঁশ করতে ঢুকোঁচ নিজেব ইচ্ছায়, গিল্তু আমার মনের প্রবল আকাক্ক্ষা 
আমি ভদ্রশ্রেণীর লোক বলে গণ্য হই, শাক্ষত সমাজে বেড়াই, সভাসম্িতিতে যাতায়াত করি যেখানে 
আমার অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর ব্যান্তদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ থাকে সবনদা। এই কারণেই 


টমাগ, যাটায় আত্মজীবনী ৯ 


আমি স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিশবাব চেষ্টা করতাম এবং আমার উচ্চশ্রেণীতে মিশতে চেষ্টা করাটাকে 
যারা ধৃষ্টতা বলে ভাবত, তাদের কাছে আমাকে যথেষ্ট অপমান ও দহভোগি সহ্য করতে হ'ত। 
এজন্য কত মারামারি করতে হষেচে তার সীমাসংখ্যা নেই। 

জলযোগের ও নৈশ ভোজনের পর অবসব সমষে আমি বই পড়ে ভদ্রসমাজেব বুলি শিখবার চেঞ্ঠা 
করতাম এবং নিজের যা [কিছ ভাল পোষাক আছে তাই পরে স্কুলের ছাত্রদেব সঙ্গে মিশতে যেভাম। 
একজন দাড়ির কারকবের ছেলে দাঁড়ব কারখানায় শিক্ষানাবশ ছিল সে ছাঘ্ুদের দলে সমানে সমানে 
মিশত কারণ সে ধনী বাপের সন্তান সে কিন্তু আমাধ প্রতোকটি চালসচলন খংঁটযে লক্ষা। কবতি। 
আমিও যে তার দলে সমানে সমানে মাশ, এটা তাব পছন্দসই ছিল না। 

ওদের ভদুধবণের বাকাবন্যাসরগীতি শিখে নেবাব চেষ্টাম মন দিযে ওদের কথাবাতী শুনতাম । 
হযতো তাবা আলোচনা কবচে যে পযন্তি বেড়াতে আসা হযেছে এখান থেকেই তারা ফিববে না আবও 
এগিষে যাবে আম হযতো ওদেব সঞ্জো শুধু ছহটেই কথা বলবার বিপ,ল আগ্রহ লে উঠলাম, এখান 
থেকেই ঘোবা উচৎ কাৰণ কড় আসতে পারে। 

অমাঁন দাড়ির কারিকবেব ছেলেটা বিঘ পের সবে খলে উঠল ঝড় উঠবে কিনা সে খবৰ একজন 
মাচব দোকানের শিক্ষানাবশ অপেশন মে ও তাৰ ছাত বন্ধ্‌বা ভাগই জানে । আমার কান লাল হযে 
উঠা এই বন উস্তির পরবে কি ঘটেছিল তা আমার ঠিব স্মরন হয় না, তবে এটুকু মনে হম যে সকলে 
হঠাং টুপ খবে গেল । বহ্বংসর পযন্ত আমাৰ মনে অনুশোচনা হত যে তখন কেন সে অসভ্য 
ছোববাকে তার ধ.ণ্টতাব সমদীচিত শাস্তস্ববপ প্রহার দিই নি সাঁদও সেকালে সাহাসকঙ। ও ববিতার 
মধো কোন প্রভেদ বরা হাত শা যদি মার দিতাম ভবে সবাই আমাকে আসভ্য চোয়াড় বলেই ধারণা 
কবত। 

আমার বাবা যাঁদও জানান মে আমি ওদ্সমাজে মেলামেশা করি, কিতু সপ্তাহের মধ্যে কাজেন 
সমযষে ভামাব সৌখাঁন হওখাব চেষ্টাকে প্রশ্রম দিতেন শা। আঙগানো বছর বষসে পদাপণ করে শিক্ষা 
নাবাশ সাল হ'ল এবং হখন আমি নিজেব পামে দাড়াবাব জনা ভংককপ করলাম মনে মনে। এই 
উদ্দেশ নিয়েই আমি আমার দাদা ও বোনকে জপাতে লাগলাম যে তিনজনে একটা কাবখানা খুলে 
কাবখাশাব মালিক হযে বসা যাক, তা হলে উচ্চশ্রেণণতে মিশ হাব পা আমাদের কোন বাধা থাকবে না। 
আমাধ বাবা ভ।নতেন আমবা যাঁদ তাঁর কারথানা ছেড়ে চলে যাই তবে তাঁব ব্যবসার মৃলধন থেকে 
আটশো ফ্লোবিন বেরিষে যাবে কারণ এ টাকাটা আমাৰ মাষেব টাকা ইনসংগত আধকারণ আমরাই । 

বাবা আমাদের স্মবণ কাঁরষে দিলেন যে আমাব ভ্রমণের ফলে যে আভজ্ঞতা ও খ্যবসায নযদ্ধি 
জল্মেহিল, মূলধনস্বরূপ তাও আগি সঙ্গে করে নিযে যাচ্চি এসং আমা মনে কারিমে দিলেন এর জান্যে 
[তিনি অর্থ ধ্যয় কবেছিলেন। এ কথা বলার মূলে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ ছিল না-এর উদ্দেশ্য 
শুধু এই যে তাঁর প্রদত্ত এই সব মূলধনকে যেন আমি হীনচক্ষে না দোখ। [তিনি ঠিকই ধলেছিলেন। 

বাবসারের স্থান নির্বাচন নিয়ে আমাদের মাথা থামাতে হয় নি। ব্যান্তগত ভাবপ্রবণতা ছিল 
এ বিষষে প্রধান কার্ষকরণী শান্ত । জিল্‌ন্‌, সহরে আমরা জগতের আলো প্রথম দর্শন করি, সৃতরাং 
এখানেই ব্যবসা খুলতে হবে। কিন্তু তখন আমাদের একথা ভাবা উচিত ছিল যে জিল-ন রেলপথ 
এবং বড় ব্যবসাকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত, ব্যবসার তেমন কোন স্মাবধা এখানে নেই। 


কারিকরের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করা হল আমার বড় ভাই আন্তোনিনের নামে, ফারণ 
২ 


১০ টমাস, বাটার জাত্মজশীবনশ 


আমার বয়স মা আঠারো বংসর থাকায় আইনানুসারে আমি দাদার সহকারণ মানত হ'তে পারি, 
আমার নামে লাইসেন্স নেওয়া যায় না। দূশট ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা যন্ত্রপাতি ও মালমসলা কিনে 
ঘর বোঝাই করলাম, জিনিসগুলো ধারেই কেনা হ'ল। মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের কড়ারে আমরা 
ষল্মপাতি কিনলাম, মালের জন্যে হাঁন্ড লিখে দিলাম। সরু থেকেই বড় ফ্যাক্লরীর অনুকরণে আমরা 
তোর মাল 'নয্নন্নিত করাছিলাম, যদিও আমাদের ফ্যান্টরধতে মাত দুগট জানালা ছিল। 

কাজের সময় বেধে দিলাম--সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা--মধ্যে এক ঘণ্টা জলযোগের ছুটি । 
হাদিস্ত্‌ সহরে বাবার কারখানায় কিন্তু এ নিয়ম ছিল না। সেখানে ঘুম ভেঙ্গে কাজ আরম্ভ করা 
হ'ত আর যতক্ষণ রানে শোবার সময় উপাষ্থত না হয়-অর্থাং প্রায় রাত দশটা--ততক্ষণ পর্ষন্তি 
খার্টুনির বিরাম ছিল না। 

আমাদের মজুরদের খাবার দিতাম না আমরা । প্রত্যেক শনিবারে সগ্তাহের মজুরশ চুকিয়ে দেবাৰ 
নিয়ম আমরা করলাম, পূর্বে কোথাও এ নিয়ম ছিল না -বছরে দুবার তাদের মজুরির হিসাব হ'ত, 
একবার শরংকালে, আর একবার বসল্তকালে। কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ব্যাতরেকে তাদের প্রো 
থাটুনির মজুরি কখনই শোধ হ'ত না। আমাদের বাবস্থা ছিল এঁদক দিয়ে খুন ভাল। আমার বাবা 
যখন নতুন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে আমাকে কোনো কারখানায় পাঠাতেন কিছযীদন মজুর করবাব 
জনো, তখাঁন এধরণের মজুরী দেবার নিয়ম আমি জেনোছলাম। সেটা এখন কাজে লাগান গেল। 

আঁম আর আমার দাদা ষে কাজ নিজেদের করবার জন্যে রেখেছিলাম, তার অবস্থা খারাপ হ্ষে 
উঠল । যদও কি শীত ক গ্রীষ্ম, ভোর ছ'টার সময়ে উঠে আমরা কাজ আরম্ভ কবতাম, কিন্তু এগৎো 
না। কারণ হাতের কাজ করতে আমরা লজ্জা বোধ করতাম মনে মনে। আমরা কারখানার মালিক, 
আমাদের কি হাতের কাজ সাজে? আমরা সেজেগুজে [ফিটফাট হয়ে কারখানায় যেতাম, নিকটবতণ 
কোনো কাফেতে ঘন্টাখানেক বিলিয়ার্ড খেলতাম, রাত্রে আমরা উচ্চশ্রেণীর সমাজে মিশতে চেংটা করতাম, 
বিয়ার টেনে খোসগজপ জুড়তাম সেখানে । দিনমানে আমি আর আমার ভাইয়ের মধ্যে তক হ'ত কে 
হাতের কাজ করবে, আর কে অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবের কাজটা করবে। তের ফল এই দাঁড়াত, না হাতি 
হাতেব কাজ, না হ'ত অন্য কাজ। কাজের মধ্ো দাঁড়াল শুধু হণ্ডি আর হাণ্ডনোট সই করা সেটা 
আমার দাদাকে করতে হ'ত কারণ দাদাই আইনত দায়শী ছিলেন ফার্মের দেনার জন্যে। সই করাব 
কাজটা খুব ঘটা করে করা হ'ত। 

শরৎকাল থেকে বসম্তকাল পর্যন্ত এভাবেই চলল। বসন্তকালে আমাদের অবস্থার পারবতন 
ঘটল--_-বিশেষ করে এই কারণে যে, বাজারে আমাদের ক্রেডিট নষ্ট হওয়ায় দাদাকে আর হ্যান্ডনোট 
সই করতে হ'ত না। তার বদলে তাকে আমাদের পূর্বপ্রদত্ত হ্যাণ্ডনোটগনলির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে 
দেওয়া হ'ত, কারণ বিল শোধ করবার পয়সা ছিল না। গ্রীত্মকাল আতবাহিত হওয়ার পূবেইি 
পাওনাদারেরা আমাদের উপর সকল শ্রদ্ধা হারাল। নালিশ করবার ভয় দেখাতে লাগল। ভষ দেখানো 
কার্ষে পরিণত করে শেষ পর্যন্ত তাল্না নালিশ করনে, আমাদের সম্পাত্তর উপর ভিস্টেন্ট জারি করবার 
চেত্টাও হ'ল। 

সখন দেখা গেল আমাদের সম্মুখে সর্বনাশ ওৎ পেতে বসে, তখন কারখানার মালগুলো ব্যাঞ্কে 
বন্ধক দিয়ে আটশো ফ্লোরিন ধার করলাম এবং সেই টাকা পাওনাদারদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বোঁণি 
করব তুলেচে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ'ল--নতুবা তারা আমাদের সবস্ব নম্ট না করে ছাড়ত না। 


উ্জাস্‌ বাটার আত্মজশীবনশ ১৯ 


হায়! পুজ্িবাদখদের আত্মা কি নির্মম, সংসারের কি আবিচার? ভদ্ুশ্রেণীর অপেক্ষা কত বোঁশ 
খাটুনি খাটতাম আমরা, ছটার সময়ে আমরা কাজ সুরু করতাম আর তারা আটটা নষ্টার কমে বিছানা 
ছেড়েই ওঠে না। তাবা যে পারমাণে টাকা ওড়ায় তার সিকিও আমরা ব্যয় করতাম না। কাফে বা 
রেস্তরাঁতে গিষে আমরা ৮ ভাই মোট একটি ছোট গ্রাস বিয়ারের অর্ডার দিতাম--তাতে লোকে আমাদের 
বাথ্গ কবতে ছাড়ত না, কাফের মাঁলক আমরা ঢুকলেই বক্তদৃষ্টিতে চাইত। ধূমপান তো করতামই না। 
তবুও ডদ্রসমাজ্জে মিশবার ধৃষ্টতার মধ্যে আমাদের শাস্তিভোগ করতে হাল-এবং কারখানার মালিক 
হওয়ার আশাও ছাড়তে হ'ল। 

আমার দাদাকে এ সময় তন বৎসরের মেয়াদে সৈনাদলে যোগ দিতে আহ্বান করা হ'ল। হিসাব 
করে দেখা গেল, বাজারে আমাদের সইকরা ৮০০০ ফ্লোরিনেন হ্যান্ডনোট ছড়ষে রয়েচে, এ ছাড়া খুচরো 
দেনাও দাঁড়যেচে কষেক হাজার ফ্লোরন- অথচ আমাদের কারখানার মালমসলা ও যন্পাতির দাম 
একশো ফ্লোরিনও হবে না। তখন দাদা আমায় পবামর্শ দিলেন কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে দেউলে হবার 
প্রাথথনা জানাতে। 

বলের দেনা শোধ হওযষার কোন উপায় রইল না। আমাদের পাওনাদারেরা কড়া কড়া কথা 
শোনাশত লাগল। আমাদের সম্বন্ধে তারা কিরকম ধারণা পোষণ করে সে কথা জানালে । আমাদের 
উপদেশ দেওয়ার কাজে তারা যে অধাবসাষ প্রদশনি করলে, গিশায় পাদ্রী নখীতিসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার 
সময ধা আমার বালের গৃর্মহাশয় আমাকে হাতের লেখা শেখাতে তদপেক্ষা আধক অধ্যবসায় 
দেখান নি। ক্রমে ক্রমে আমার মনে হল পাওনাদারদের কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য নাহত আছে। 
আমবা যে ধরণের ভদ্রজীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম তা করতে হলে স্টেটের বা সহরের 
মিউীনাঁসপালিটশীর ধনভান্ডার হাতে থাকা দরকার । 

সই থেকে আম ভদ্রসমাজে মিশবার দুরাশা ত্যাগ রলাম। পান ভোজনের আন্ডাও ছাড়লাম। 
সব সময় জীবনের সুনীত সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে আবজ্কার করলাম মে, সময় নম্ট না করে সে 
সমযটা অর্থ উপাজনের চেষ্টায় বায় করাই কর্তবা, হাতের কাজ করলেও কোন দোষ নেই--যদিও 
তাকে প্রতদন অভদ্বোচিত বলে মনে মনে ঘণা করে এসেচি। 

'কল্তু একখণ্ড বরফ জহলন্ত চীন্্তে ফেলে দেবার মৃহৃতেই খেমন সে গলে যায় নানতেমণি 
আমার ভদ্রশ্রেণীতে মিশবার প্রবৃন্তিকে তখনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। দোকানের এক 
অন্ধকার কোণে আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে বসতাম, যেখান থেকে আমায কেউ দেখতে পায় না অথচ কেউ 
ঢুকলে আম দেখতে পাই। আমার অবস্থা ষে অত খারাপ হযে গিষেচে, আঁম যে নিজের হাতে 
জুতো সেলাই করচি-এটা কেউ না দেখে। ক্রমশ এ লজ্জা আমার চলে গেল। কাজে সবটুকু মন চলে 
গেল। মনে হাল, অলস লোকদের অনুকরণ করে- ভা তারা ভদ্র বা অভদু যে শ্রেণরই কেন হোক না - 
আমি কি নির্বাদ্ধতার কাজই না করেছি ! কমে কমই আমার চিত্তবধিনোদনের একমাত্র উপায় হযে 
উদ্ল- দেখলাম কঠোর পরিশ্রমই মনকে তৃপ্তি দেবার প্রকৃষ্ট উপায়। 

গজের হাতে মজুরের কাজ করে আমি মিতব্ায়তার সঙ্গে মালমসল। বায় করবার ও বিডি 
কাজ সহজ উপায়ে করবার নানা রকম উপায় আবিচ্কার, করলাম। এই সময় থেকে মূলধন বা ক্লেডিটের 
দুশ্চিল্তা আমায় বাধা দিতে পারে নি কখনো । তোর মাল ভিয়েনাতে বিক্রশ করে নগদ পয়সা ঘরে 
আনতাঘ, তবে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ সম্বল্ধে তাদের মতেই মত দিতে হ'ত আমায়। 


১২ উমাপ, বাটার আজীবন 


দভয়েনার প্রদত্ত অর্ডার দেখিয়ে আময়া মহাজনের কাছ থেকে এক সস্তাহের মেয়াদে কাঁচামাল 
কিনে জানি। প্রথম প্রথম মহাজনেরা আব্বাসের হাঁসি হাসতো-পরে তারা এ ধরণের বেচাকেনাতে 
রাজ হয়ে গেল। রাতদুপুরে যে দ্রেন অদ্রোকোভিচ, স্টেশনে আসে, সেই দ্রেন থেকে কাঁচামাল নাময়ে 
নিয়ে পিঠে বয়ে কারখানায় আনতাম--জিল্‌ন্‌ থেকে এই স্টেশনের দূরত্ব ছিল বারো মাইল। রারে 
ফিরে সারা রাত খেটে -মালপণ্র বাভক্ন ম্সুরদের জন্যে ভাগ করে দিতাম-যাতে সকাল থেকেই তারা 
কাজ আরম্ভ করতে পারে-এতটুকু সময় নষ্ট না হয়। মজুরেরা দিনরাত খেটে মাল তোর করত। 
মাল তৈরি হয়ে গেলে তারা বিশ্রাম করত আম সেই সব তোর মাল সহরে নিয়ে গিয়ে বিক্লী করে 
আরও কাঁচামাল আনতাম, মজুরদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতাম । 

কোন কোন সময় এমন হ'ত যে পাওনাদার বা মহাজনদের টাকা যা দেবো বলে আগে ঠিক 
করেছিলাম, তাদের কড়া তাগাদার ফলে তার চেয়ে বেশি দিয়ে দিতে হ'তি- মজ.রদের দেওষার পয়সা 
থাকত না। তখন তাদের সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া ত'ত তাদের খাদ্য কিনবার জন্যে তাও অনেক সময় 
তাদের আধপেট খেয়ে থাকতে হাত-কারণ পুরো খাবার যোগাবার পয়সা হাতে থাকত না! 

মজ.রদের মধ্যে যারা স্থানীয় দোকানে ধার পেত, তারা তাদের অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য ভ্রাতাদের 
উপকারের জন্যে নিজেদের খাবার কেনার পয়সার দাবি ছেড়ে দিত। কিন্ত অর্থ ?বতরণ কবতে করতে 
যখন টোবলে অবশিষ্ট আছে মান একমৃঠো খুচরো নিকেলের মুদ্রা তখন আধকতবর গরীব মজুরেবা 
ঘরে টকে এমন কাতর চোখে চাইতো যে অবশিষ্ট সামান্য কিছু খনচরো যা নিজেদের ব্যবহাবের জন্যে 
রেখোঁছিলাম--সেগলো তাদের মধো ভাগ করে দিতে হা'ত। আমাদের সংসার খরচেব জনা এক পয়সাও 
অবশিষ্ট থাকত না। 

আমার ভগ্নী কাল্াক।টি জ্‌ড়ে দিত কাবণ সামনের পুরো সপ্তাহটি ধরে আমাদের খাবাব কিছ 
নৈই। বুটিওষালা ধার দিতে নারাজ, কারণ এর আগে কয়েকবার তার দেনা ঠিক সময়ে শোধ কবা 
হয় নি। পাওনাদারদের টাকা কিস্তি অনূষায়ী শোধ করা সত্বেও আদল হাধো অনেকেই আমানের 
এতটুকু শাণিত দিত না--এবং এই সদাজাগ্রত অশাঁদ্তির মধ্যেই আমাকে কারখানার কাজ চালাতে হতি। 

আমার ইহাদ মহাজনেরা তবৃও কিছ বুঝত। িলন: সহরের ইহুদি ব্যবসাদারেরা তাদের 
বুঝয়েছিল যে আমার অবস্থা এমন যে নিংড়ালেও একফোঁটা রন্ত বেবুবে না। বেশি পরড়াপসীড় কবে 
কোন ফল হবে না। কিন্তু তাদের জানা উচিত ছিল যে আম তাদের দেনা শোধ করাঁচ আমার শরারের 
রন্ত জনা করে আমার কঠোর করমরক্ষিমতা ও পাবশ্রম দিমে। সে পাঁজ আমাব কাছ থেকে কোন 
আদালতের পেয়াদা এসে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। 

খস্টমাস পর্ব এসে গেল, আমাদের মজৃরদের মধো এবার বোঁশ টাকা দেওয়ার প্রয়োজন। মাম 
সারা আঁস্টীয়া ঘুরে ঘুরে আমার খাঁরদ্দারের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে লাগলাম। বর্ষার দন, 
আমার পায়ে জুতা ছিল না। আমার ভগ্নীকে লিখলাম আমার একজোড়া বুট তোর করবার জন্যে 
কারণ সে সময় বুট জুতো আমাদের কারখানায় তোর হ'ত না। জিলনে ফিরবার পথে আমার জ্‌তোর 
গোড়াঁপ একদম খনে গেল, মে অবস্থাতেই আম বাঁড় পেশছলাম-পথে একদল নরনারকে অতিক্রম 
করে আসতে হ'ল এ অবস্থায়, তারা নিশগথ রানির ভজনার জন্য গিজায় চলেচে। 

পরদিন আমার শষাত্যাগ করতে বিলম্ব হয়ে গেল, কারণ আমার ভ্রমণের সময়ে আদৌ ঘুম 
হয় নি, থার্ড ক্লাশ কামরার কাঠের বোণ্চতে শুয়ে সামান্যমার ঘুমূতাম। 'বি্থানা ছেড়ে উঠেই বিছানার 
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পাশে নতুন বুটউজোড়া দেখতে পেলাম । তাড়াতাড়ি জুতো জোড়াটা পরলাম, উদ্দেশা এই ষে নিকটবতশ" 
রৈস্তরাঁতে শিষে ভদ্রশ্রেণীর লোকের সঙ্গো আড্ডা দেওযা। 

1িল্তু হাষ। সবে মান্ত কিউ ধবেচি একহাত বিলিয়ার্ড খেলবাব জন্যে, এমন সময বিলিষার্ড 
বূমে এসে ঢুকলো জনৈক ম্‌চি 7স এসেচে পাশের মদের দোকান থেকে । আমাব পাষেন নতুন বটজোড়া 
দেখে মে আমাষ ঠাট্রা-বিদুপ করতে আরম্ভ কবল । লললে, "ওহে চালবাজ ছোকরা এ নতৃন ব)জোড়াব 
দাম জটান কোথা থেকে জিপ্দিস কবি? 

এই বলে সে আমার পাষের নতুন জৃতো জোডাব প্রাতি বালিজার্ড বমের ভদ্রশ্রেণীব জনতার 
দঘ্ট ভ্াকর্ণ করলে। 

এই শম্পমানে আমার কিন্ত যথেষ্ঠ উপকার হযোছিল। এরপাৰ আমি এমন কোন সন পারনি, 
যাব দাম শোধ হযে না গিয়োছিল। ধারে তাতগ চড়া অভ্যাস একেপাবেই ছেড়ে দিলাম । িকল্ত শলদের 
বাছে তখনও আমাকে যথেষ্ট উপদেশ পাবার দিল হাবা প্রাণপণে [চত্টা না কবলে আমাব সাংসারিক 
নশীভন জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেত। 

শ্ছরব প্রথমে আমি আমার দেনা পাওনা শাসব কলে লাবসাব অবস্থাটা বুঝবার চেম্টা কবলাম। 
স্পানীীয টড সকালের শিক্ষক বুক কিপিং এপ নিষম অনযায়শ আমা ব্যালান্স শিট ঠতাব কবে দিলেন! 
মদি৭ শ্বামার ব্যালান্স-শিট করবার কোনই আনল ছিল না কারণ মাঞ্গার কারখানার প্রতভোক টুকবো 
চামড়া সম্লন্ধে আমি খবব বাখভাম বাবসাব মোটামুটি আবসণ কি তাও জানতাম। তব্‌ও িয়মান্যাষণ 
[তিসার পাখা আমাব পক্ষে বড়ই ভাঙল হিল লাবসাল বাচ্তি সংখ্যাণলকে অত্কশাস্পের সুশজখলাল 
গাধা আবদ্ধ করে বাখা। 

দেখা ?গল আমার জমাখবচ চিক আছে। দেনা একেসাবে ডাবে যাই নি দেখে শোকে যতটা 
আম্চর্য হ'ল, আম ততটা আশ্চর্য হই নি বাসার শাশ্সথা আমার অক্কাত ছিল না? লোকের কাছে 
এটা একটা অপ্ঠত আতিপ্রাকৃচ খটনা বাল প্রতীষমান হলে 

আসাল দৈব বা আতপ্রাকত কিছ নয আমি শালল। দেউালে হলার শোচনীয় অধহঃপতনের মূখ 
থেকে সামলে নিযোছিলাম সগাষব প্রকাত সদ্বাস্তী 1 কবাতি শিখে । সমমের সদ্বাবহার পাবসার মোড় 
ঘরষে দিলে। বাপসাপ [মাটি ঘবে মাওযান্চে নগ পাস দামে কাঁচামাল খরিদ ববাতে পাবা গেল 
তাব ফলে সেগুলো পর্জোরপন্ষন সস্তাষ পেত লাগলাম । 

আমার শিক্ষিত এ আভিজ্ঞ সম বারসাধীদেপ চেন আনেক শ্রধাশ আমার বাবসার অবস্থা ভাল 
ছিল। আঁম নিজে কামাল কিনতাম, টিজেল হাতে সেগুলো কেটে ভাগ কবে দিতাম বিশ্ডিল 
কাঁরকবদেব মধ্যে পাতাক জো়া তৈরি জাভা নিছে পরীক্ষণ করতাম মজরদের বেতন নিজে দিতাম 
খাতাপত্র নিজে বাখতাম। এই 'ানযনে আমার আনেক সময, অর্থ ও মাল বেচে যেত। ছুরি হওযাব 
উপায় ছিল না। আমার কর্মকশলতা এত বেড়ে গেল যে আমি এক সপ্তাহের কাজের উপয-ক্ক সব 
কাঁচামাঙ্ একশ” কারিকরদের মধ্যে এক সপ্তাহ পূর্বে থেকে নাজর হাতে শন্টন কবে দিতাম। তাক্স ফলে 
আম ভ্ঞানতে পারতাম তারা কেমন মাল তৈবি করচে, প্রত্তোক জুতা জোডাব খবর ছিল আমার নখদপর্ণে 
প্রতোক কাঁরকরের নামে পৃথক পৃথক খাতাষ তাদের সপ্তাহের খাট্নির মজরখ, তৈরি মাল, দেনা- 
পাওনার হিসেব রাখা হ'ত, কে কত মাল নিলে তার বদলে কাত জোড়া তৈরি জতো দিলে এসবের 
সংবাদ রাখা হ'ত, খারদ্দার ও পাওনাদারদের সম্বন্ধেও অনেক খবর আমি খাতা লিখে রাখতাম - 
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মোটের উপর বাবসার সব দিকে বিশেষত মাল তৈরি ও মাল কাটানোর দিকটাতে সতর্ক দষ্টি থাকত 
সর্বদা-এসব করেও আম সপ্তাহের মধ্যে শনিবার ছাড়া অন্য দনে কারখানার কাজে হাত দিতে পারতাম । 

আমার হিসেবের খাতা অনৃযায়শ আমার জমার ঘরে কোন বড় অঞ্ক ছিল না বটে কিন্তু আমার 
মনের মধ্যে বিশ্বাস জল্মেছিল যে ব্যবসা ক্রমশ উন্নাতির পথে চলবে, এবং এমন দিন 'দ্ছলবতর্ঁ নয়, 
যেদিন পাওনাদারের বিভশীষকা অতীত স্মৃতিতে পর্যবাসত হবে এবং আমার আঁধিকার জল্মাবে যে 
কোন লোকের সামনাসামনি সমদক্ষ হয়ে দাঁড়াবার । 

১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি আমার এই বহুদিনের অভীশ্সিত স্বাধীনতা হাতের মুঠোর মধ্যে 
খন পেয়োছ, তখন হঠাৎ একদিন আমার এক ভিয়েনাস্থত মহাজনের আর্ক সর্বনাশের কথা শোনা 
গেল। প্রথম দিনটা এ কথায় আমি কান দিই নি, কেবল বাবার কথা মনে পড়ে দুঃখ হল, তিনি আমার 
ভাইয়ের মত এই ফার্মের কাছে অনেক হ্যাপ্ডনোট 'লিখেচেন কাঁচামালের জন্য। 

এই ফার্মের কাছে আমার দেনা এক পয়সাও ছিল না। একদিন আমার ভাই বল্লে এই ফামের 
নামে কিছ: হ্যান্ডনোট সই করে দিতে । মেয়াদ উতার্৫ণ হ'লে বিলের টাকা তারা নিজেরাই শোধ করে 
নেবে। আমি বারণ করলাম এ রকম বিল সই করতে, বিশেষ করে যখন এ ফার্মের কাছে আমরা 
1কছু নিই না। 

গরাদন আমার ভাইয়ের নিকট থেকে এক চিঠি এল। তাতে সে লিখেচে আমার বারণ সত্বেও 
তাকে বিল সই করতে হ'ল, কারণ সই ফার্মের অংশশদারেরা তাকে পীড়াপশীড় করচে, আমার বাবাকে 
তারা বিপদের সময় কত দয়া করেচে সে সবের দীঘ ফিরিস্তি দাখল করেচে এবং একথাও ভাইকে 
বলেচে যে ব্যাপারটা গোপনীয় রাখলেই হবে। মিঃ টমাসের (অথার্ধ আমার) কানে কথাটা ওঠাবার 
দরকার ক? পম্ের শেষে আমার ভাই স্বীকার করেচে যে বিশ হাজার ফ্লোরন্‌ মূল্যের বিল তাকে 
সই করতে হয়েচে। | 

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা উড়ে গেল। সর্বনাশ একেবারে সামনে, কজ্পনাচক্ষে স্পন্ট দেখলাম 
আদালতের পেয়াদা দোরে এসে ধাক্কা দিচ্চে। দেয়ালের গায়ে সাইকেলখানা হেলান ছিল, সেখানা বের 
করে আমি উধহশ্বাসে হাদিস্ত-এর দিকে ছটলাম। 

পথের লোকজন অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল, তাতে আমার মনে পড়ল টুপি মাথায় 
না 'দয়েই পথে বোরয়ে পড়েচি। সেকালে এধরণের ব্যবহার খেপাঁমর চূড়ান্ত বলে গণ্য হস্ত--সৃতরাং 
বাড়ি ফিরে টুপিটা নিয়ে এলাম। সেখানে পেশছে তথাঁন এটার্নর বাড়ি গিয়ে তাকে আমাদের দুশার 
কথা খুলে বাঁল। রাত্রের খাবার না খেয়ে আলো না জেবলে সারারাত টেবিলের দুপাশে দৃজন বসে 
চিন্তা করতে লাগলাম । সেই রাতের ঘ্রনেই ভিয়েনা রওনা হই। আইনান্‌সারে হ্যাণ্ডনোটের টাকা যে 
আমি পারশোধ করতে বাধ্য এ আম ভালই জান। 

এই বিলের পাঁরবর্তে আমরা লাভবান হইনি একথা আইনে থাটবে না। ফার্মের কাছে এ দাবি 
হয়তো খাটতে পারত, কিন্তু এ বিল ঘারা তাদের কাছ থেকে কিনবে, তারা একথা শুনবে না। তাদের 
টাকা শোধ করে দিতেই হবে- আমরা আমাদের টাকা দেউলে ফারের কাছে বলে আদায় করবার চেষ্টা 
করতে পারি। আইনের একটি ধারা অনুসারে সমর বিভাগে নিয়োজিত কোন সৈনিকের সই করা বিল 
আইনত আঁসপ্ধ, কিন্তু দেখতে হবে এই ফার্মের মালিক আমার ভাই, তারই নামে লাইসেন্স নিয়ে 
ফার্ম খোলা হয়েছিল । 


উমাস, বাটার আযাজীবনশ ১৫ 


উত্ত ফার্মের পাওনাদারদের কাছে আমাকে এই মর্মে লিখে দিতে হ'ল যে. আমার প্রতারিত 
ভ্রাতার প্রদত্ত হ্যান্ডনোট আমি অগ্রাহা করব না, তবে এ [বিলের টাকার অক আমার ক্ষুদ্র ফামের 
পঃজর অগ্ক অপেক্ষা অনেক বোঁশি। 

ভগবানের ইচ্ছায় এ নতুন িপদও কাটিয়ে উঠলাম। প্রথমবারের বিপদ অপেক্ষাও এ বিপদে 
টাকার অঞ্ক অনেক বোশি ছিল একথা সত্য বটে. কিন্তু আর্ক পাঁজর চেয়েও মহত্তর ষে নৌতক পথাঁজ, 
অর্থাৎ কর্মে দৃঢ়তা, মহাজন ও থাঁরদ্দারের সাঁদচ্ছা এবং আমার কারখানার মজ.রদের প্রভূঙন্তি প্রীত 
আমাকে নিরাপদে কুলে পেশখিয়ে দিলে । ভগবানকে অজস্র ধনাবাদ। 

আমাদের পরিবারে একটি নৈতিক দূর্ঘটনা ঘটল এর পরেই । বাবার ফার্ম দেউলে হয়ে গেল। 
তাঁর বাবসা বাঁচাতে পারলাম না বটে, তবে অনেক পরে আমি তাঁর পাওনাদারদের প্রাপ্য বাঁঝয়ে দিতে 
সমর্থ তয়োছলাম। 


যণ্তের সঙ্গে আমার প্রথম পারচয্ 


একাদন আম দেখলাম ভিয়েনা সহরের একটি নামজাদা ফার্মের কাছে মাল সরবরাহের যে চুক্তিতে 
আবদ্ধ আছি, তদনুষায়খ মাল সরবরাহ করা অসম্ভব। চান্ত অনুযায়ী আম তাদের চামড়ার 
সোলওয়ালা কানভাসের জ্‌তো সরবরাহ করতে বাধ্য ছিলাম, সে ধরণের জুতো আমাদের অঞ্চলে তখনণ 
[কিন্তু কোন কারখানাতেই তৈরি হ'ত না। 

ভেবোছলাম আমার স্বজপ অবকাশে কারখানার মজুদের শাখয়ে দেব এধরণের জুতো তোর 
করতে। কিন্তু অতখানি শিক্ষকতার শান্ত আমার মধ্যে যে নেই, সেটাই আম বাীঝ নি। 

আমার সূনাম পুনরায যায় যায় হয়ে উঠল-এবার বিপদ আরও বোঁশ, খাঁরদ্দারকে চুঙ্তিমত 
মান সরবরাহ করতে না পারা যে কোন ফার্মের পক্ষেই অপযশের কারণ। অসম্ভব কোন ঘটনা ব্যতশত 
এবার উদ্ধারের উপায় ছিল না। অবশেষে কি যন্পের শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে ১ টলস্টয়ের 
রচনাবলী আমাকে এ সময় সরল, অনাড়ম্বর জশীবনযাপণে অনপ্রাণত করে দিল। আমার প্রাতিবেশ 
ব্যবসাধিগণ এ সময় যন্তের মহিমা কীর্তন করে যেত, যেমন অস্ট্রিয়ান সেনাপাতিরা বিজয়গর্কে যুদ্ধজয়ের 
গজপ করে। 

জযতো তোঁরর একটা অতান্ত শন্ত অংশ ছিল জ্‌তোর তলার দিকে আবশ্যকমত চামড়া কেটে 
নেওয়া । আমি একটা দপ্তরীর কাগজ-ছাঁটাইয়ের কল 'কিনবার মনস্থ করলাম, ঠিকমত ফলা পরিয়ে 
নিলে এই যন্ত্রদবারা আমি আশানুরূপ পাঁরমাণে চামড়া কেটে নিতে পারবো, হাতে ওরকম করার 
খরচও বৌশ, সময়ণড নেয় অনেক । কিন্তু সে কল চললো না। যন্টাকে সম্পর্ণে অন্য ভাবে গড়ে নিতে 
হবে দেখা গেল। 

কিন্তু এ 'জানিসটা যত সহজ্র ভেবোছিলাম, ততটা সহজ হয়ে উঠল না। আমাদের কারখানার 
বৈদ্যুতিক শান্তর যন্ত্রপাতি বসানোর চেয়েও এতে আঁধকতর কৌশল ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন । আমাদের 
গলে সে সময় উপযুক্ত যন্ত্রজ্ঞ মিস্তীর বড়ই অভাব ছিল, তার কারণ সভাতার কেন্দ্র 
থেকে জিল্‌্ন, ছিল বহদদুরে। 

নতুন যন্মের সাফল্য আমার মন থেকে যন্ত্র প্রাতি বিরদ্ধে ধারণা দূর করে দিলে। জূতোর 
সোল তোর সমস্যার সুসমাধান এখনও করে উঠতে পারি নি। প্রাহা সহরের ভিনোরাদি উপকণ্ঠে জনৈক্ষ 


১৬ টঙ্জাপ, বাটার আত্মজশীবনণ 


জুতা ব্যবসায়ীর ফার্ম ছিল, সে একখানা জুতা ব্যবসা সংক্রান্ত পরিকাও প্রকাশ করত। তার সশ্গো 
সাক্ষাৎ করে আমার সমস্যা তাকে বাঁঝিয়ে বলতেই সে আমায় কতকগৃলি মূল্যবান উপদেশ দিল এবং 
জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তার যেটুকু জানা 'ছিঙ্দ আমায় বললে । 

কিন্তু সে উপদেশের সংস্ষিপ্তার্থ যেটুকু, তা আমাদের অণ্চলের বাবসায়ীরাও জানত। অনেকবার 
তাদের মুখে সে সব কথা শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েচে। জামানতে কে নাকি জুতো তোরর কল 
আবিষ্কার করেচে এবং সে কলে জুতো তৈরি চলাছলও সেখানে । তবে ব্যাপার এই, কলের তোর 
জুতো অপেক্ষা হাতে সেলাই জুতোর চাহদা বাজারে অনেক বোশ, সুতরাং বর্তমানে সে কল অচল 
অবস্থায় এসে পেশছেচে। 

প্রাহা রওনা হওয়ার সময়ে আমার পরণে ছিল একটা আলপাকার সুট। পায়ে ছিল ক্যানভাসের 
জুতো। সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ পর্য্ত ছিল না। লোকের কথা অগ্রাহ্য করে প্রাহা থেকে গেলাম 
ফ্রাংকফোটী-অন-মেনে। এখানকার এক ফার্ম থেকে কিছাদন পূর্বে একখানা চিঠি পেয়োৌছলাম যে 
তারা জুতো তৌঁরর কল বিরুশ করবে। তাদের ঠিকানা না জানায় একজন সহদয় পুঁলশম্যানকে জিগোস 
করতেই সে ব্যান্ত্ত আমায় মোয়েলস এ, জি, কোম্পানীর বাড়িটা দোখয়ে দিলে । স্পন্দমান দুরু দুঝু 
বক্ষে এই ধন ব্যবসায়ীদের প্রাসাদোপম আপিসে প্রবেশ করলাম বিশেষ সংকোচ বোধ হ'ল এই ভেবে 
যে আমার পোষাক পারচ্ছদ পারিপাট্যহশন এবং জামান ভাষার সঙ্গে আমার পাঁরচয় যৎসামান্য। 

যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো তাতে আম বিস্ময়ে স্তাম্ভত হয়ে গেলাম । আম মার সেলাইয়ের 
ও ছিদ্র করবার কল খুজতে এসেছিলাম, এখানে এসে দোখ বহাীবধ প্রকারের জটল যন্ত্রপাতির অপার 
সমারোহ । জুতো তোরির সবরকম বিভাগীয় কার্যের যন্ত্র এখানে রয়েচে, তৃচ্ছতম কোন কার্যের কথাও 
যল্লানর্মাতার মন থেকে বাদ পড়ে নি। কিন্তু হায়! এসব যন্ত্র বাষ্পশান্তর দ্বারা চাঁলত। আমার 
কারখানায় বাষ্পচাঁজিত এাঞ্জনের কোন বন্দোবস্ত নেই রা অদূর ভাঁবষ্যতে তা কারখানায় বসাবার ধারণাও 
করতে পার নে। যদ্দের মূল্যও ছিল আমার ক্রয় করবার ক্ষমতার বাঁহড়ুতি। 

সূতরাং ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে আমি সামান্য কয়েকাঁট হাতে চালান কল, যেমন একটি ভাল সাঁড়াশি, 
এক জোড়া চামড়া পান, করবার কল ও একটি ম্যাগনোটিক হাতুড়ি ক্রয় কার। 

ফিরবার পথে ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল, কিন্তু খারদ্দারের সন্গে চুন্ত বজাষ 
রাখবার ভাবনায় নয়। সে ভাবনা আমার কাছে এমন নিতান্ত হাস্যকর ও সামান্য বলে মনে হচ্ছিল-- 
আসল ভাবনার বিষয় ছিল ফ্রাঙ্কফোর্টের কারখানার 'বিরাটকায় ইস্পাতের দৈত্যগুলি। স্বচক্ষে এ 
বিরাটকায় দৈত্যদের প্রত্যক্ষ করে এসোঁচ, যারা প্রত্যেকে আমার ছুন্তর পাঁরমাণের হাজারগুণ বেশি মাল 
সরবরাহ করতে সমর্থ । জগতে যে এই বিরাট শান্তর আস্তত্ব আবিষ্কার করতে পেরোচি, আমার কাছে 
এই ছিল একটা গর্বের বস্তু, একটা কাজের মত কাজ, যাঁদও ভালভাবেই জানতাম এ দৈত্যকে আমার 
কারখানায় নিয়ে গিয়ে কাজে লাগান বর্তমানে অসম্ভব । 

আমি সে সময় মানুষের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতাম, সেই মতবাদ আমার 
চিল্তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার বিশ বংসরের তরুণ জীবনে এ মতবাদ গড়ে উঠোছল 
টলস্টয়ের রচনাবলীর ও স্বাতোগ্নূক্‌ চেকের কবিতার প্রভাবে (এ সব কাবতার অনেকগুলি আমার 
মুখস্থ ছিল), চেকজাতির ইতিহাস সম্পার্কত পুস্তকগাঁলর দ্বারা কিন্তু সবাপেক্ষা বেশি, আমার 
চতুষ্পার্রের প্রাতবেশীদের মুখর আলোচনা দ্বারা । 


ইমাদ বারে আখাজশীবনণ ১৭ 


আম সে সময় উগ্রসমাজতান্বিক মত পোষণ করতাম, তার সঙ্গে কমৃূউনিজম-এর একটু ছোঁয়াচ 
ছিল।, বর্তমান সময়ের ধনতান্দ্িক সমাজ "শুধু স্বার্থান্বেষী দৃম্ট লোকদের উপযোগশ-সে সমাজের 
একাঁদকে শোষণকারণর দল, অনাঁদকে অলসের ভিড়। টলস্টয়ের প্রচারিত সরল জশবনযাপন প্রণালগ 
হয়ে দাঁড়াল আমার জঁবনের স্ব্ন। 

আমার দৌনিক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, যোদন আমার সমস্ত ধণ শোধ হয়ে যাবে এবং আয় 
নিজে দু'পয়সা উপার্জন করতে পারব-একটু জমি নিয়ে চাষবাস করব, নিজের পাঁরবারের প্রয়োজনীয় 
সব জিনিসই চাষ থেকে উৎপন্ন এবে। 

আমার মতে কৃষকদের দাসত্ব শৃৎখলে বাঁধবার জনোই সহরগুজর সূষ্ট এবং মজুদের ক্রধতদাস 

করে রাখবার জন্যে কারখানাগাঁলর স্বম্ট-প্জবাদীরা সমগ্র সমাজের হাড়ভাঙ্গা খাটুনণর গ্বারা 
নিজেরা উপকৃত হচ্চে। 

যাঁদ আমার কোন কোদাল বা কৃষির যন্দ্ের প্রয়োজন হয় তবে ফরাসণ গপন্যাসিক জোলার 
"টয়েল" পুস্তকের নিরদেশানুযায়শ সেটা কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট কারখানায় তোর হওয়া উঁচিত। 

নানারকম চিন্তা করতে করতে খ্রেনে চলেছি জার্মীনগ থেকে ফিরবার পথে । রেলগাঁড়র জানালা 
দিয়ে রাইন নদীর তীর্বত্ত অপরূপ ভূমিভাগ তার সৌন্দর্যময় দশ্যপট আমার চোখের সামনে উল্ম্ত 
করে দিয়েছে, যে দিকে চাই শুধু কলকারখানা, তার মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় জুতোর কারখানা । 
চাঁরধারে মজবুত করে তৈরখ বাসভবন, একটি স্বাস্থোজ্জবল, উন্নাতিশশল জাতির কর্মরত হস্তের চি 
পরত িদামান। 

রাইন নদশর বক্ষে বড় বড় স্টীম-লগগ্যাল মাস বোঝাই বজরা টেনে নিয়ে চলেচে, আমি মনে 
ভাবাছল্জাম জীবনযাত্রার কত ধবণের উপকরণ গুরা বইচে। এই অসণম এ*্বর্য ও প্রগাঁতির মূলে আছে 
এ ইস্শতের দৈভাগযালর শস্তি, যারা মানুষের আদেশে সভ্য ও প্রগতিশখল জশীবনযাতার উপকরণ চোখের 
নিমেষে যোগাচ্চে। প্লাইন বক্ষের জাহাজ্জগুজি সমুদ্রাভিমুখে বহন কবে চলেচে সেই সব দ্রব্যের বাড়াত 
অংশ, দেশের আধিবাসিবগেরি তাবৎ অভাধ মিটিয়ে যা উদ্ধত রয়েচে--বিদেশের সেই সব দ্রবোয় সপে 
ওদের বিনিময় ঘটবে, যা এদেশে পাওয়া যায না। স্তূপাকার দ্রবাজাত প্রত্যেক জাহাজের খোলে সগ্িত, 
আর সেই জাহাজের সারি চলেচে রাইন নদী বেয়ে মুক্ত সমুদ্রের পানে। 

তখনই সেই রেলগাড়িতে বসে আমার পিতার ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল কারখানার চিমাঁন সম্বল্ধে- 
আমি যেন দেখতে পেলাম বড় বড় কারখানার ইস্পাতের যল্ত-দৈত্যপ্রে মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে, আমার 
আদেশে তাদের প্রত্যেকটি আদিঘ্ট কর্ম সম্পন্ন করা চলেচে, আম তাদের উতৎসাহত করচি পারশ্রমের 
মধো ঝাঁপিয়ে পড়তে 

কিন্তু আমার মধ্যের সোস্যালিস্ট মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ধনতাদ্তিক মনোভাব তখনই দূর করে 'দিলে, 
আমার বর্তমান মনোভাবকে পঠাজবাদনি ও ক্রতদাসের মালিকের মনোদ্ভাব বলে নিন্দা করলে । না, আম 
ঘৃণিত ধনতান্লিক হতে চাই না, সামান্য কিছু আয় করে আমায় চাষের জাম কিনতে হবে, চাষবাস 
করতে হবে। 

কিন্তু সোস্যালিস্টকে তাড়ালেন আমার খুড়োমহাশয় এবং আমার কারখানার অগণিত মজরেরা। 
তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম এবং প্রাতিদিনের সামান্য অথচ 'বাধবপ্ধ উপার্জন তাদের ক্ষুদ্র গৃহ- 
গলিতে ষে শ্ত্রীছাঁদ এবং পারিপাট্য আনয়ন করেচে তা লক্ষ্য করতাম। 

৩ 


১৮ টমাস, বাটার আত্মজীবনী 


যান আমার অসাফলা বা অক্ষমতার বিষয় নিয়ে বাজারে গুজব উঠতো তখন এই সমস্ত লোক 
আমার মুখের দিকে ভশীত দৃষ্টিতে চেয়ে সংকূচিতভাবে চলে যেত, তাদের মুখে চোখে সপম্ট উদ্বেগ 
ফুটে উঠত, বাটা কি ব্যবসা চালাতে পারবে; সব মাটি করে ফেলবে না তো? ওদের সুথসম্পদ এমন 
কি আস্তত্ব পর্যন্ত আমার সাফলোর উপর নিভর করচে-শুধ আমার একার স্বার্থই যে এর নধ্যে 
জাঁড়ত তা নয়। 

এই সব হতভাগ্যদের বর্জন করা কি সংগত হবেঃ অনাগত ভাবষ্যতের সমাজতাম্মিক রাষ্ট্রের 
আশাপথ চেয়ে কি খেয়ে বেচে বসে থাকবে এরা? 

আমি কিভাবে কারখানার মালিক হলাম সে ঘটনা এবার বলব। বাঁড় এসে মেসার্স কিটুস, 
কোম্পানীর প্রোরত কতকগাাঁল পৃস্তিকা হাতে পড়ল। বরাবরই ভেবে এসোঁচ, এই যন্তদৈত্যদের জগতে 
ধনশ্চয় কোথাও কোন বামনের আঁস্তিত্ব বর্তমান, যে আমার পারন্রাণ আনয়ন করতে পারে। কিট্‌স্‌ 
কোম্পানীর ক্যাটালগের মধ্যে সেই বামনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হ'ল-সে বামন অন) কিছ; নয়, 
ছিদ্র করবার একটি যম্ধ যেটি আমার মজুরদের তৈরি মালের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাঁড়য়ে 
যথানির্দষ্ট সময়ে আমার চুন্তিমত মাল সরবরাহের পথ সুগম করে দিলে। 

এই সব ক্ষুদ্র যন্দের ব্যবহার আম নিজে ভাল করে অভ্যাস করে আমার মজ;রদের শিক্ষা দিলাম। 
মজুরদের সধ্ঘবদ্ধভাবে এসব বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করলাম। এই শিক্ষা এবং যাঁম্তক-জ্ঞান-সম্পন্ন 
উন্নত ধন্নণের মিস্রির নিয়োগ দ্বারা আমার কারখানার পেছনে বিপুল মূলধন বর্তমান, তাদের সঙ্গে 
প্রাতিযোগিতায় অবতখর্ণ হতে সক্ষম হ'ল আমার এই ক্ষুদ্র কারখানাটি। 

আমার হিসাবের খাতায় খরচ ও দেনার অঙ্কের অপেক্ষা জমার অঙ্ক হু হু করে বেড়ে চললো । 
আমার তরুণ বয়সের স্বপ্ন যে ক্ষুদ্র কষিকার্ষোপযোগশ জাম, তা কিনেও অনেক টাকা জমার অঠ্কে 
বাঁচে, এমন ক আমার এবং আমার ভাইবোনের গ্রাসাচ্ছা্দনের ব্যয় অপেক্ষা অনেক বোঁশ টাকা হাতে 
জমতে সরু করল। 

আমার এ পারশ্রম আজতি সণয়ের স্বপক্ষে আমার অধাত জ্ঞান ও লোকমূখের আলোচনা আমাকে 
প্রেরণা দান করত, পাঁজবাদশদের বিপুল মূলধনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার ক্ষুদ্র কারখানার আস্তিত্বটুকু 
বজায় রাখতে হবে। আমার ভ্রাতা-ভগ্রীর সুনাম বজায় রাখতে হবে। আমার পারিশ্রমের ওপর আমার ও 
তাদের খাদাগ্রাস নিভ'র করছিল যতক্ষণ, ততক্ষণ আমার বিবেক ছিল দোষমূক্ত নির্মল। 

*কন্তু এখন আমার অবস্থার উন্নাতর অঙ্গে সঙ্গে সে ওজর কেটে গেল। কোন দঢ় 'ভাত্তর 
উপর দাঁড়য়ে আমি নিজের ধনতান্তক মালিকানা সমর্থন করবো? তবে যতক্ষণ অবশ্য আমি নিজে 
হাড়ভাংগা খার্টুন খাটি, অলসের মত বসে অপরকে না খাটাই, যতক্ষণ আম বেকার লোকদের কাজ 
দিই, সমাজের প্রয়োজনানুষায়ণ জানিস সস্তায় সরবরাহ কার এবং যখন আমার খরিদ্দারেরা জিনিস 
কিনে সন্তুষ্ট হচ্চে-ততক্ষণ আম আমার মালিকানা সমর্থন করতে না পারি এমন নয়। সমাজের 
সেবা কি আমিও করাঁচ নাঃ | 

কিন্তু অবস্থা অনারকম দাঁড়াত তখন, যখন কাজের অধকাশে আমি শিক্ষিত ও সভ্যসমাজে বন্ৃতা 
দেবার জন্য যেতাম, যখনই বই বা খবরের কাগজ হাতে করতাম। যেন চারিদেক থেকে রব উঠতো--ঘৃথ্য 
পইজিবাদ”, ক্লীতদাসের মালিক! 

ঠিক যে আমার নামই তারা উচ্চারণ করতো তা নয়। আমার মনের এ একটা আইডিয়াল মাত 


উত্স, বাচীয আত্মাজশষনী ১৯ 


আমার মনের মন্দিরে এ একটা আদর্শবাদ ধশরে ধশরে মূর্তি পারগ্রহ করছিল। আমার কমের নবতর 
ভাত্ত এই আদর্শবাদের উপর প্রাতিষ্ঠিত--ষাঁদও আমার পরানো সোস্যালিস্ট মনোভাবের সঙ্গে বর্তমান 
আদর্শবাদকে যথেষ্ট লড়তে হয়েছিল। 

আমার বন্ধূয়া বলতেন আমার কারখানা ছোট, সুতরাং দুঙ্ট পুঁজিবাদী ও শোষকের দলে আম 
পড়ি না। ওদের মত নরপিশাচ নই আমি। আখায় আভাহিত করলে আম মোটেই সুখী হতাম না। 
সঞ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবসায় সম্বন্ধে শাম পড়াশুনো ও চিন্তা মথেষ্ট করেচি। যখনই এ নিয়ে ভেবেছি, 
তখনই আমার মনে পড়তো আমার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে বাবসা করার কথা । যখন সব রকম কাজের 
আলোচনাই হ'ত শুধৃকিন্ত হত না কোন কাজ। 

সঞ্ঘব্ধভাবে বাধসার বহু দোষ আমি প্রতাক্ষ করোচি বেশি লোক নিয়ে তো দরের কথা-- 
দুই ভাইয়ের সম্মিলিত বাবসায়ের মধ্যেও অনেক গলদ আছে । আমার ম্বারা অন্তত, ওভাবে ব্যবসা 
সম্ভব "য়। যদি আমার কথা শেষ পধন্তি না দাড়ায়, এ্রুনো আমি আমার ভাইকে 'নিষেও বাবসা 
নামতে পাজি নই। আম এই মর্মে আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরাশ্রমেন্ট করলাম. তাতে এই সর্ত রইল যে 
আমার হুকুম এ ফার্মে সকলকে মেনে চলতে হবে। আমার ভাইয়েরও সম্মাতি পাওয়া গেল। 

শামি ভেবে পাচ্ছলাম না যে, কোম্পানীতে অংশখদারদের মধ্য লভ্যাংশ বন্টন করে দেওয়ার প্রথা 
পুচলি5, সে কোম্পানীর ব্যনসা কিভাবে চলে। 

কিন্ত এ অবস্থায় আম জার্মান ও আমেরিকান বিরাট ষল্গুলি কয় করে কারখানায় নিয়োগ 
করবার অর্থ কোথা থেকে পাই এ সমস্যার কোন সমাধান করে উঠতে পারলাম না। এর একমাত 
উপাষ, আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকা । অথ৭ৎ আমার পূর্কার অনভিজ্ঞতার ফলে যে অবস্থাকে 
শোষক ও পঃজিনাদণর অবস্ণা বলে ঘণা করে এসোঁচি- আমায় যদি আমার দেশ ও জাতিকে সেবা করতে 
হয় বে আমাকে সেই কারখানার মাঁপিকই হতে হবে। এ ছাড়া অনা উপায়, সমসার অন্যবিধ সংসমাধান 
শামার নজরে পড়ল না। 

ননের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভেব পরেই এল আট ঘোড়ার জ্চোরের স্টীম-এাঞ্জন ইস্পাতের কাঠামোতে 
পাড়া, শুন্য সব মজর এবং আমার প্রথম কারখানা থব ও চিমান, বহুদিন আগে বাবা যার স্বগন 
দেখোছ্গলন। যাঁদও সে চিমান পাতালোহার তোর মার, তবুও গোড়াতে এই যথেঘ্ট। 

১৯১০৪ সালে কারখানার তিনাটি পোহার চিমন ধূঘ উদ্গশরণ করতো । প্রথম প্রথম আমি ছোট, 
পুরোনো স্টীম-এাঞ্জন কিনতাম, তার দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যেত না এবং শশদ্ই উল্লততর স্টম- 
গঞ্জনের প্রয়োজনশয়তা অনুভব করলাম । আরও বড় একটা কারখানা ঘরের এবং যল্পাতির দরকার 
হয়ে পড়লা। 

সম্মখে বহু নবতর সমস্যা, যার সমাধান হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন এ অবস্থায় আমি শুধু 
আমার নিজের সংকখর্ণ অভিজ্ঞতা ও মলধনের উপর াাভর করে থাকতে পারলাম না। ইউরোপের 
দেশসমহ ভ্রমণের পরে আমার অভিজ্ঞতাও যথেম্ট বলে মনে হ'ল না। সুতরাং সেই বংসবে আমি 
আমেরিকায় রওনা হই, সঙ্গে নিলাম কারখানার তিনজন তরুণ মজুর । 

আমেরিকায় অনেক নতুন জিনিস প্রতাক্ষ করলাম এবং সাধারণ মাঁর্কন নাারকের বাব্হার ও 
চালচলন আমাকে মুগ্ধ করলে । যে কাজই সে করুক না কেন, তার আভিজাত্য নিয়ে সে মাথা থামায় 
না। এ ধরণের তুচ্ছ সামাজিক সমস্যার সমাধান করে রেখেচেন দু'পুরুষ আগে তাদের 'িতামহেরা ॥ 


ছ০ চাস, বাটার জাবমজশীবনন 


আঁফিসের মোটা বেতনের কর্মচারীর পত্র নার্ধকারভাওে রাস্তায় দাঁড়য়ে সংবাদপত্র বক্লী করচে, 
অনেক সময় লক্ষপাতর পৃতও। খোলার ঘরের ভাড়াটের ছেলের একচেটে নয় এ কাজটা । সৌখাীন 
চালচলনের ভদ্রলোক ছান্ন রাস্তাঘাটে চোখেই পড়ে না। 


সব লোকের সারের আস্তিন গুটানো এবং সদা প্রফুল্পমূখে কমঠি ব্যন্তির হাস্য। ছেলের সস 
ছ' বছর হলেই সে নিজের উপাঙ্জন নিজে করে নেবার অধিকারী হয় এবং সে যে কাজে নামবে, তার 
মতই চরম বলে মেনে নেওয়া হয়। এই স্বাধীনতা বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয় বলে সে নিজের 
পায়ে দাঁড়াতে শেখে, বালাকাল থেকেই আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তার পিতার এশবর্য তার 
স্রাধীন বিকাশের পথে বাধা সূম্টি করে না, প্রথম থেকেই দেশের যে কোন নাগাঁরকের সমকক্ষ । 


শামি বাবসাদার, তুমিও ব্যবসাদার, আমাদের পরস্পরের ব্যন্তিত্বের উৎকর্ষ নির্ভর করবে আমরা 
বাবসায়ে কি রকম উন্নাতি করতে পারি তার ওপর । 


'পতার মুখে আনন্দের হাদি দেখা দেয় যখন ছেলে যে ফোন উপায়েই হোক একটি ডলার 
যোদন উপাজন করে ঘরে আনে, পৃত্রও তার নিজের উপাজনে গৌরব অনুভব করে। প্রতেক 
পরিবারগত এই মনোভাব সমগ্র জাতির মধ্যে সন্ডারিত হয়ে আছে। 


মিঃ মাইলস একদিন তাঁর প্রাতিদ্বন্দবশীর কারখানা দেখিয়ে আমায় বললেন-“ভেনে দেখ লোকটা 
কেমন তুখোড়; এত টাকা রোজগার করে যে প্রতি বছরে ট্রেজারিতে দশলক্ষ ডলার ট্যাক্স দিয়ে থাকে ।” 
এ উীন্তর মর্ম আরও ভাল করে বোঝা যাবে একথা জানলে যে এই মিঃ মাইলসের নিজের বাবসায়ে 
লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক ছিল অনেক বোঁশ এবং দেনায় তান প্তমশ ডুবে যাঁচ্ছেলেন। তবুও তিন 
পাশের কারখানার প্রাতিদ্বজ্পবী ব্যবসায়ঈর সাফলো ঈরান্বিত তো ছিলেনই না বরং আনাম্দতই হয়োছলেন, 
অর্থ উপাজনের ও এশবর্য সণয়ের ন্যাধ্য আঁধকার যে প্রত্যেকেরই আছে, এ সম্বন্ধে কোন মাঁকনি 
নাগারক্ বিরৃদ্ধগত পোষণ করে না। 


এ ধরণের সন্দেহ আমাদের দেশের সমাজে অন্তঃসাললা ফল্গনরে মত বিদ্যমান ছিল, 
এর মূলে ছিল পুরাতন স্লাভোনিক আইন, যাকে দূর করতে রোমান আইনের যথেষ্ট বেগ 
পেতে হয়োছল। স্লাভোনিক আইনানুসারে প্রত্যেকে তার পাঁরশ্রমলক শস্য সাধারণ শস্য 
ভাণ্ডাবে জমা করতে বাধ্য ছিল। সাধারণ শস্যভান্ডার থেকে জনৈক গ্রামবৃদ্ধ প্রত্যেক পাঁরবারের 
উপযোগণগ শসা বণ্টন করে দিতেন, পরিবারের মর্ধাদা বা গণের উপর এর পারিমাণ নিভ'র করতো না, 
বরং গ্রামবৃদ্ধের খেয়াল-খুশি বা বিবেচনার উপর িভভর করত অনেকখাঁন। এই হচ্চে পুরাতন 
পারিবারিক সমাজতন্ত্র । এই নিয়মের প্রাতি শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে অন্তরে বিদ্যমান, এই শ্রদ্ধা জাগ্রত 
রেখোঁছল রূশশয় লেখকদের রচনা, বিশেষত টলস্টয়ের। এই উর্ধরা মাঁট কাল মাক্সে প্রবর্তিত 
নবাসমাজতন্ঘবাদের উদ্ভব ও পরিবর্ধনের সহায়ক ছিল। কার্ল মার্কসের নব্যসমাজতন্্রবাদ পুরাতন 
স্লাভোনিক সমাজতন্মেরই বিস্তৃততর সংস্করণ মান্। 


যন্ত্রপাতি ও কর্মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে কোন নতুনতর ব্যাপার আমি আমোরকায় লক্ষ্য করি নি। 
এ ব্যাপারে আমার বিস্ময়ের কারণ ছিল না, কারণ মাকিন ষল্ত্ানর্মাতাদের বড় বড় ফার্মের সঙ্গে 


[িঠিপর্র লিখে আম সর্বদা খোঁজ ক্লাখতাম কে কোন নতুনেত্তর বন্ধ নির্মাণ করচে। ওরা নতুনের মধ্যে 
করেছিল এই যে 'বাঁভশ্র যল্লাদি কারখানায় বসাবার প্রণালশ সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ও সুসংহত ছিল। 


উজান বাটার জ। জীবন । . 


আঁম এক বছরের মধ্যে বহৃবার যল্মসঞজ্ঞার ব্যবস্থা বদলে শেষে একই প্রণালী আঁবিদ্কার করোছিলাম 
নিজে থেকেই। 

আমেরিকার শ্রমজশীবদেব কম্মকুশলতা বিস্ময়কর । যন্ত্র কিনলেই হয় না, ষন্ত্র কাজে লাগাসার 
মত শা ও কৌশল জ্রানা চাই। আমরা যে কলে যে পারমাণ কাজ আদায করে নিতাম তার চেতে 
অনেক বাশিগৃণ জিনিস উৎপাদন করে নিত আমেরিকার মজুেরা। 

ষল্মের কাজ ভাল করে শিখে নেওয়ার জনো আঁম কারখানায় 'মাস্মার কাজে ভার্ত হ'লাম। 
আমি বান্ধগত আভজ্ঞতা থেকে জানতাম মুখে মঙ্জুবদেব বিভল্ন কলকব্জাব কাষপ্প্রণালশ বাঝধ়ে 
দিতে যাওয়ার চেষে হাতে কলমে কাজ কবে দোঁখষে দেওয়ার উপকারিতা কত বোশ। তা ছাড়া আম 
আর একটি িধষের আঁভজ্ঞতা সণ্টয করতে চেয়োছিলাম এই ধরণের িবিবাট মন্মচালনাষ মনুষাদেহ 
কি পবিমাণে পাঁরশ্রাণ্ত হয। আমার বিশ্বাস ছিল আমি একজন পাকা কাজের লোক যে কোন ধরণের 
জুতো তৈবিব কল আমার হাতে নিপুণভাবে চলবে, নিজের কর্মক্ষমতায এই অগাধ বিশ্বাস আমেরিাষ 
মামার যথেষ্ট ক্ষাতর কাবণ হযোঁছল। 

ফখন ওবধা আমায় জিগোস করলে কোন কাজ মাম ভাল করতে পাঁর তখন আমি সগর্বে 
বললাম আমি সব্জান্তা লোক, সব কলই ভালাবে চালাতে পাবি। কারখানার মানেজারের মুখে মৃদু 
হাঁস দেখা দিল এবং তানি আমা জানালেন আমাকে তাঁর দরকার হবে না। বহাদন গথক্তি 
মানেভাবের এ ব্যবহাবের অর্থ আমি বুঝতে পাব [ন। কিন্ত কয়েকবার মিস্তিব কাজের প্রা হযে 
হতাশ হবার পরে এবং দু'একটি কাবখানায় কল চালানোর পরীক্ষায় অক্ষম প্রাতপন্ন হওমার পরে 
বৃঝোছলাম জখবুন আমি কোন দিনই সে ধরণের কমর্ষিম ও কুশলী মিস্মি হযে উঠতে পারবো না - 
আমেবিকার কাবখানাসমূহে যে দবেব কমকিশলভা পবিণাতি প্রাপ্ত হযেঞে। এখন আমি বুঝতে পাখি 
আমার সদম্ভ ডীশ্তরতে কারখানার মানেজার কেন বাঞ্গের হাসি হেসেছিলেন । 

ধাট্টা বলে জনৈক মজুবেব সঙ্গে একত্র বাস কবতাম। সে লিন সহরে একটা ছোট ও বাজে 
কারখানায় আমা একটি কাজ জুটিয়ে দিলে, তাও কোঁশি দিনের জনো নয। আমার ইচ্ছা যে নিজের 
পায়ে দাঁড়াই, কিন্তু কাজ কিছহতৈই জোটে না। যাদের চাকর ছিল, তাবা উঠতো সকাল সাতিটাষ, 
কিন্তু বৈকাবেব পল ভোর পাঁচটায উঠে কারখানার ফটকে হাজির হ'ত, যাদের বাড় কারখানা থেকে 
দূরে, তাদের উঠতে হত আবও সকালে। 

যখন আমি জামাব আস্তিন গুটষে (মাকিনি আভিজাতোর চিহ্ন) তান্া সব মজরদের সঙ্গে 
এক সারিতে দাঁড়ষে মেসিনে কাজ করতাম, তখন আমি নিজেকে কতই ভাগানান না বিবেচনা কবতাম। 
পাশেই কারথানাব সর্দাবমিস্ত্ি দাঁড়িয়ে আমার হাতের কাজ পরাক্ষা করত, আমি সে কাজের 
উপধূস্ত্র কিনা দেখত। আমার ভাগো কি আছে তা জানবার জন্যে সদরের মুখের দিকে ঢাইবাতর 
পর্যন্তি সাহস হ'ত না আমার। 

হঠাৎ অন্যান্য কর্মপ্রাথখদেব কলহাস্য শুনতে পেতাম! তারা আমার পেছনেই আস্তিন গুটিয়ে 
দাঁড়য়ে আছে--আমি বাতিল হলেই তারা নিজেদের পরীক্ষা দেবে। অবিাশ্য তাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা 
করার দরকার হ'ত না। 

দদনের মধ্যে কখন কখন কুড়িবার আমায় এ ধরণের পরণক্ষার সম্মূখশীন হাতে হয়েছে, সমস্ত 
সপ্তাহে তার ছ'গুণ বোশি। মনে ক্লমশ অবসাদ দেখা দিল। শ্রামকের মনোবৃত্তি আমার আয় হ'ল। 


২২ ঈমাস, বাচার । জশীবল। 


আমেরিকা থেকে টাকা রোজগার করে আঁম ইউরোপে আমদাঁন করতে চাইনে--আমি চাই মাঁর্কন 
শ্রামকদেন সমকক্ষ হ'তে। 
চাকরির সঞ্ধানে ফিরবার সময় একদিন প্রাতিজ্ঞা করলাম, চাকরি না জোগাড় করা পর্য্ত আম 
উপবাসে থাকবো । তখন আম চাকার পেয়ে গেলাম। 
ভবঘুরে থেকে হয়ে গেলাম বড় লোক এক মৃহর্তে। কারণ আমেরিকায় কমহি আভিজাতোর 
চিহ। আমার হাত দৃখানাতে ফোস্কা পড়ে গেল বটে কল চালাতে চালাতে, কিম্তু নিজের উপর অগাধ 
বিশ্বাস আবার ফিরে এল । 
[টমাস বাটা এইখানেই কর্মারম্ভ সম্বন্ধে তাঁর বাক্কগত জশবনশী শেষ করেচেন। পরবতরখখ 
অধ্যায়ে আমরা তাঁর চিন্তা ও বক্তৃতা প্রকাশ করলাম, এগৃঁলর মধ্যেই কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে 
তাঁর আদশেরি স্বর্পটি নাহত রয়েছে ।] 


টমাস বাটার জীবনের গভশরতম স্তর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মানুষ হিসাবেই কি বা 
ব্যবসাদার হিসাবেই 'কি এই ব্যন্তি বিপদ ও বাধাকে জয় করেই স্বপ্রাতিষ্ঠ হয়েছিলেন। আমরা দেখো, 
উনিশ বছর মান্র বয়সে টমাস বাটা কি ভাবে ব্যবসার খিপদ এবং নিজের জখবনের ব্যান্তগত বিপদকে 
জয় করোছলেন। এই পরিবর্তনের মূল কথাটি কি, মূল কথাটি এই যে ব্যবসা সাদাঁসদে ঘরোয়া 
ব্যাপার নয়, সমাজের সেবার ওপর এর প্রকৃত সাফলা ও আঁস্তিত্ব নিভর করচে। বাটা কথার মধ্য 'দিষে 
এই পাঁরবর্তন প্রচার করেন নি; করেছিলেন কাষেরি মধো, টিরাদনই কথার চেষে কাজ বড় ছিল তাঁব 
কাছে। সে সময় তাঁর কারখানায় 'বাটোভাঁক' নামে এক ধরণের সস্তা, হালকা, নেকডার জুতো তব 
হত, ছে জুতো ধন দরিদ্র সকলেই কিনতে পারতো- এত সস্তা? 

জীবনের সে সময়ে টমাস বাটার মনোভাব কিরূপ ছিল, এবিষয়ে তিনি কোথাও কিছ, বলেন নি। 
এই ভানপ্রবণ, প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ যুবকের মন সে সর্ময় আত্মার সমস্যা সমাধানে 'বানদ্র র্তনশ যাপনে 
ব্যস্ত। তরি মৃত্যুর পরে সে বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়োছিল। তবে কি ভাবে সগ্রস্যার সমাধান 
ঘটোছল তা আমরা জানি না। কিসে তাঁকে রাশিয়ান দর্শনবাদের অনাড়ম্বর জীবনযাপনের ভক্ত থকে 
দঢ়চেত। কর্মবীরে পাঁরণত করোছল? সামান্য কৃষকের ভূমিখণ্ডের স্বপ্ন থেকে কিসে তাঁকে দানা 
জোড়া ব্যবসার মালিক করে তুলোছিল, এ সবের উত্তর আজ কে দেবেট আমরা পরবতর্ঁ অধায়ে তাঁর 
যে চিন্তাধারা ও রচনা প্রকাশ করব, তাতে দেখা যাবে পাঁরণতব্যাদ্ধ পাকা ব্যবসাদার টমাস বাটাকে, 
কর্মকুশগ ও অদমা ইচ্ছাশান্ত নিয়ে যিনি সব রকম বিপদের সঙ্গে যুঝেছিলেন। 

টমাস বাটার মনে করের স্বয়ং পরিচালনার আদর্শ এল কোথা থেকে 2 তাঁর বন্তৃতাবলীর মধ্যে 
আমরা আংশিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর পাই। “আমোরকাতে আমি সর্বাপেক্ষা পছন্দ করতাম ধনী ও 
শ্রীমকের সম্বন্ধটি। আমিও মনিব, তোমরাও মানব: আমি বাবসাদার, তোমরাও বাবসাদার। আম 
চাই এই আদর্শ সম্বম্ধাট জিল্‌ন্‌ সহরের ধনী ও শ্রমকদের মধোও স্থাপিত হোক। আম চাই, 
আমাদের মধো কেউ ছোট বড় থাকবে না।” 

কিন্তু শিল্প-বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে শুধু সাঁদচ্ছা ও ভাবপ্রবণতা নিয়ে কাজ চলে না। এ সফল গুণ 
প্রচুর পাঁরিমাণে থাকা সত্বেও তাঁকে গুরুতর বাধাবিপদের সম্মুখীন ভতে হয়োছিল। এই বিপদ সর্বাপেক্ষা 
ঘনভূত হয়েছিল ১৯০৮ সালে তাঁর দাদার মৃত্যুর পরে। তরুণ টমাস বাটার হাতে কারখানার সম্পূর্ণ 
দায়ত্ব ও পরিচালনার ভার এসে পড়ল এসময়ে । 


উমান বাটার আত্মজীবনশ ২৩ 


সঙ্গে সঙ্গে এল মহাফূদ্ধ। পরে আমরা দেখতে পাব, বাটার সম্পত্তি মহাযৃদ্ধের পরে কিভানে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যৃম্ধের পরেই এই সং ও কর্মী ব্যন্তি সর্বনাশ ও অসাফল্যেব মূখে এাগধে 
আসেন, যৃদ্ধেরই দরুন। যৃদ্ধের পূর্বে বাটার কারখানার ছিল দুশট বাঁড়, যুদ্ধের পরে দাঁড়াল 
চারখানা বাঁড়, যন্ত্রপাতি ধা ছিল, শান্তির সমযে দেশের জুতো সরবরাহ সে সব দিয়ে হয় না। আর 
একটি 1বপদ দাঁড়াল, ষে দেশ যুদ্ধে বাঁজত, তাদের যে জুতো সরববাহ করা হয়োছিল, সেগুঁলিব মৃল্য 
দেওয়ার শান্ত রইল না। এর ওপব চাপলো নবাঁনর্মিত রাহী প্রবাতিত 'বিপল করভার। জমার অঞ্কে 
রইল কেবল কতকগাীল সং ও কর্মকুশল পাস্ত, যুদ্ধের সময়ে যাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখা হয়েচে খাদা ও 
অর্থ দ্বারা। এই মান্র মূলধন [নিষে উমাস বাটা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে গেলেন। দুখ 
বাধার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান আবার সরু হ'ল এবং অবশেষে করেব স্বয়ংপাঁবচালনত্ব সম্বন্ধে তাঁর 
যৌবনের স্ব্ন সাফলোর পথে পা বাড়াল, কিন্তু এই সংগ্রামের ফলে মানুষের জীবনের অর্থনোতিক 


ভিত্ত সদড়তর হয়ে উঠল। এখন দেখা যাক বাটার রচনা ও বন্তৃতাবলীব মধ্যে এই আভযানের কি 
সংবাদ প্রাপ্ত হওষা যায়। 


পের সন্ধানে 








[জিলন্‌ সহবে প্রথম সামরিক অর্ডার কিভাবে এল । মহাযুদ্ধের পূর্ব পরশ্তি আমাদের সহাপের 
প্রধান শপ ছিল ঘবোষা ব্যবহারের উপযোগদ ৮টি বা পাংলা ক্যানভাসের জুতো তৈবি। সায়ার 
বিরৃদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অবাবাতত পবে বাবসাধীবা ন,ঝলে এ শিপ আর কারকিরী হবে না, সুতরাং 
জেলার প্রধান সহর হ্রাঁদস্ত থেকে যে মুহতর্তে খববঢা আমি আনলাম, তখন থেকে সব কারখানা 
কাজ বন্ধ করে দিলে। 

জেলায় মাজিস্ট্েট মং জানুাস্টক যখন খুদ্ধে যোগদানের আদেশ উধহতন কমণচারশীদের নিকট 
থেকে প্রস্ত হন, আমি সেখানে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম । তখানি মোটর ভাড়া করে জিলন্‌ সহরে 
এসে পেশছলাম। এই আদেশ ছিল অত্যন্ত কড়া, প্রতোক নশিবাচিত ব্যন্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। 

পরদিন আমি প্যাসেঙ্জার ট্রেনে অদ্ট্রোকোভিচ, যাত্র। কার। হশলন স্টেশনে আমি এই ট্রেন বদলে 
[ভয়েনাগামী এক্সপ্রেস ধরবার ইচ্ছা করলাম, সেখানে পেশছে সৈনাদের ব্বহাবোপযোগশী সামারক বুটের 
অর্ভার আমায় যোগাড় করতেই হবে, আমাদের সহরের অর্থনোতিক উল্লাত এমন কি সহরবাসণর জশবিকা 
নিবাহের উপায নিভরি করচে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত এ সময়ে মলাবান। 

দর্ভগাকরমে অস্ত্রোকোভিচ, স্টেশনে ট্রেন ধরতে পাবলাম না। আমি ঘোড়ার গাঁড় দ্তবেগে 
চালিয়ে হূলিন, স্টেশনে রওনা হই এক্সপ্রেস ধরতে । ঘোড়ার গাঁড়র গাড়োয়ান ছিল হুবাসেক বলে 
একজন শন্ত, মজবৃত ষুবক। তার ঘোড়া দশট ছল ভাল, ঘোড়ার বত্ন করে তাদের সাঞ্চিযম অবস্থায় 
ক করে রাখতে হয় সে ভালই জানতো । ঘোড়া যায় আর থাকে, খ্রেন ধরতেই হবে আমাকে । সমস্ত 
রাস্তা রাশ টেনে চাবুক হাতে গাড়ির ওপর দাঁড়য়ে গাঁড় চালাতে লাগলাম আমরা, আমার দা 


২৪ টজাস, বাটার জাজজশীবন 


নিবদ্ধ রইল হাতের ঘাঁড়র দিকে এবং রাস্তার মাইল-স্টোনের দিকে, ঘোড়া দুগট অশন্ত হয়ে পড়বার 
আগে আমাদের হুজিন স্টেশনে পেশছতে হবে। গাড়ির গাড়োয়ান হুবাসেকও ব্যাপারাট বুঝোঁছল। 
হুলিনের চিনির কারখানার কাছে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ধরবার শেষ আশাটুকুও 
বযাঝ বিশুপ্ত হয়। বোধ হয় ঘোড়া দহটও বুঝলে তাদের আত্মবলি দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে, যার 
হাতে খেয়ে তারা বেচে আছে, এবার তারই কাজে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। অসম্ভব সম্ভব হ'ল 
তাদের দ্বারা । স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনবার সময় ছিল না। রেলের তারের বেড়া ডিঙিয়ে একটা 
মালগাঁড়র পাশ কাটিয়ে আম ছুটে গিয়ে এক্সপ্রেস ধরলম, গাঁড়খানা তখন একটু একটু 
চলতে সুরূ করেছে। 

[ভয়েনাতে আমি কিছ; কাজের ঠিক করতে পারলাম না, সকল চেম্টাই ব্র্থ হয়ে গেল। অন্য 
অনা উমেদারেরা যে জবাব পেয়োঁছল, আমিও সেই একই জবাব পেলাম । ওরা বললে, দৃশটি কোম্পানী 
যুদ্ধের মাল সরবরাহ করে থাকে, যুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাদের সামারক বুট সরবরাহের 
জন্য পনের বছরের কণ্ট্রাত করা হয়েচে। 

ক মনোদ,ঃখ নিয়েই ভিয়েনা থেকে জিল্‌ন, সহরে ফিরলাম! এঁদকে বাঁড়র ও পাড়ার লোক 
উদ্বগ্নাচত্ডে আমার আগমন প্রতশক্ষা করচে, তাদের অপেক্ষমান হদয়ে এ প্রশ্ন জাগচে, কোথায তাদের 
কাজ করতে হবে, কারখানায় না ফ্রণ্টেঃ বতরমান কালের যান্তিক যুদ্ধের 'বভপাঁষকা ও সৈন্যণলে 
যোগদানের আদেশ তার্দের মনকে সন্পস্ত করে তুলোছিল নিশ্চিত মৃতার আশ্ঙকায়। আমি সেই থেকে 
আমার পূরাণো মোটর গাঁড় এলকাতে বা ট্রেনে চেপে প্রাযই ভিয়েনায় যেতে লাগলাম । 

খুব তাড়াতাঁড় কাজ করতে হ'ল আমাকে । আমাদের সহরের কনস্টেবল কাভাঁপণ অতাণ্ত 
কড়া মেজাজের লোক, সে ইঁতিমধো সহরের লোকদের অরুরী তাগদ দিতে আরম্ভ পরেচে যুদ্ধে 
যোগদান করতে, ভিযেনাতে লোকজনের হাতে হাতকা্ত পাঁরয়ে দাঁড় বেধে হিশচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল সৈন্যদপে ছুঁকয়ে নিতে। এ অবস্থায় আশ্চর্য নয় যে আমার সহরেব লোকেরা স্টেশনে দুবু 
দুরু বক্ষে আমার টৌলগ্রামের প্রত্যাশায় থাকবে। 

ততপধয় দিনে আম ৫০,০০০ হাজার সামারক বুট সরবরাহ করবার অর্ডার অতি কম্টে যোগাড় 
করলাম, কন্তু তারা যে দর দিলে, তাতে আমার লাভ বিশেষ কিছুই থাকবার কথা নয! তখন দ্‌পন্ন 
বেলা, কয়েক মিনিট পরে ভিযেনা থেকে এক্সপ্রেস ছাড়বে । সামারক দপ্তরখানার আশেপাশে একখানা 
টাকি পাওয়া গেল না। সুতরাং আম সার্কুলার রোডের দিকে ছুটলাম। আম তখন নবীন ফুবন্ধ, 
ছুটতেও পারতাম খুব। সাকুলার রোডে অনেকগদাল ট্যাক্সি ছিল, কিন্তু সবগুলি 'মালটার অফিসারেবা 
দখল কারে বসে আছে। তখনকার 'দিনে কারো ক্ষমতা ছিল না সামারক বিভাগের লোকের আধকারে 
মাথা ঢোকাতে যায়। 'বিপরণত দিকে একখানা খাল গাঁড় যাচ্ছিল, অনেক তকার্তাকর পরে সেই 
গাড়ির গাড়োয়ান আমায় নর্থ স্টেশনে নামিয়ে দিতে রাঁজ হ'ল। ট্রেন তখন হুইস্‌ল্‌ দিয়েচে। গাঁড়র 
গাড়োয়ান যে ভাড়া আদায় করলে, সে পয়সায় একটা ভাল ঘোড়া কেনা যেত। 

জিল্‌ন্‌ সহরে সেদিনই আমি মেয়র স্টেপানেকের সঙ্গে দেখা কার। তাঁকে জানাই, আমি যে 
অর্ভার এনোঁচ, স্থানীয় সমস্ত কারখানায় মধ্যে তা ভাগ করে দিতে চাই। 

সুতরাং এভাবে &০,০০০ হাজার সামারক বুটের অর্ডার, যা মানত টি এস্ড এ বাটা কোম্পানপর 
নামে হয়েছিল, জিলন স্থিত সমস্ত জুতোর কারখানার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। প্রত্যেকের 


চদা, যাটায় আত্মজনীবনন ২৫ 


কারখানা লাস্ট, তৈরি করবার ষন্দের পরিমাণ অনূযায়ণ ভাগ শেল । কেননা জুতোর লাস্ট তোরির কল 
যে কারখানায় কম আছে, তাদের বোশ পাঁরমাণে জুতো নিদিষ্ট সময়ের মধ্য গড়ে দেওয়া অসম্ভব । 
জিলনের লোক এতে ভয়ানক উৎসাহিত হ'ল--এবং তা খুবই স্বাভাবক। চাঁরাদক থেকে আমার 
প্রতি ধন্যবাদ বার্ধত হতে লাগল, যাঁদও আমি সে সবের উপযূক্ত ছিলাম না। কেননা, মহাযুদ্ধ তখন 
সুর হযেচে, সামরিক অর্ডার যোগাড় করা কিছু কঠিন কাজ ছি না-তবে অলসের মত হাত পা 
কোলে করে বাঁড় বসে থাকলে অবশ স্বতন্ম কথা। 

এই সব কারখানার মাঁলকেরা সকলেই তরুণ বয়স্ক ও স্বাস্থাবান। সমরক্ষেত্রে কার্যের উপযুক্ত 
ছিল সকলেই । কারখানার মঞজজুরেরাও সৈনাদলে যোগ দেখার আদেশ পেয়েছিল। আমিই একমান্ত 
বে-সামারক লোক ছিলাম তাদের মধ্যে । সৌভাগাকমে তারা সকলেই নিরাপদে বিনা দূর্ঘটনায় যুদ্ধক্ষেত্ 
থেকে *ত্যাবর্তন করেছিল, এবং দৈবক্রমে আমিই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম । কিন্তু সে কথা 
যাক । মহাযূদ্ধ আমার সে ব্যান্তগত ব্যাপারের জনা দায়ী নয়। আমার নিজের তাড়াতাড় করবার 
ফলেই সে দুর্ঘটনা ঘটে। পরে বুঝোঁছিলাম, অতথানি বাস্ততার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

/লাকজন আমার প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করাছল, তাদের কাছে যখন আমি কণ্ট্রাহ যোগাড় 
করবার ফুসংবাদ জ্াপন করলাম তাদের আনন্দের সীমা রইল না। 

যদ্ধের সময় কাজ সামারক বিভাগের পরিচালনায় চলছিল । জ.তো তোঁরর সংখ্যা ১৯১৭ সালে 
হযোছল দৌনক দশহাজার জোড়া এবং কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পাঁচহাজার। কিল্তু কাঁচামাল 
[নশেষত চামড়ার অভাবে আমরা কাঠের জুতো তোর কার, তাও দৈনিক পাঁচহাজার জোড়ার কম নয়। 

রহুলোক যুদ্ধের সময় আমাদের কারখানায় কাজ করতো । আমাদের কারখানার স্টোর থেকে 
সকল জেলার সৈন্যদের খাদা সরবরাহ করা হ'ত। অস্ট্রিয়ার সনতি খাদাদ্রব্যর মল্য অসম্ভব চড়ে 
শিযেস্টিল, আমাদের কারখানা প্রায় ৩৫,০০০ হাক্জার লোকের খাদ্য শান্তির সময়ের অপেক্ষা সামানা 
[কিছু চড়া দামে সরবরাহ করতো । সাড়াতি দামটা আমাদের কোম্পানী থেকে দিয়ে দেওয়া হ'ত। এর 
ফলে আঁস্টীয়ান সাম্রাজ্যের ধবংসলখলার নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কার্ষকলাপ ও পটভূঁমিকার মপোও আমাদের 
কারখানা € সহরে বিশেষ চাণ্ল্য দেখা যায় নি। 

কিজ্তু যুদ্ধের পরবতর্ সময়ের অর্থনোতিক পরিবততনি জুতোর কারখানাগুলসিকে ভয়ানক ধাক্কা 
দিলে । যুদ্ধের সময় অর্থবায়ে যে যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল, সেগুলি শান্তির সময় জ্‌তো সরবরাহের 
অনুকূল নয়। সুতরাং সেগুলো বদলে আবার অন্য যন্ধ বসাতেও 1যস্তর ব্যয় পড়বে । 

এদকে বাজারের অবস্থা ভীষণ খারাপ । কামাল তো মেলেই না। অর্ডার যদি বা পাএয়া 
যায়, সস্তা দামে জুতো দেওয়ার কোন উপায় নেই, লোকজন খাল পায়ে হাটে, কয় করবার সামর্থ 
নেই কারো । 

আমরা কারখানার যন্ত্রপাতি ঠিক করে নিয়ে যুদ্ধের প্রকার রেটের জুতোর দাম বেধে দেবার 
মনস্থ করলাম, কিন্তু জুতো বাবসায়ীরা এতে গেল চটে। কেন বাজারে যখন চড়া দাম মিলচে, তখন 
দাম কমানোর অর্থ কি? অর্ডভারও পাওয়া যাচ্চে খুব এবং দাম যেশ চড়া, তখন কম দামে জানিস 
দেওয়ার মানে বোকামি ছাড়া আর কি? আমরা অবশেষে নিজেরাই জ্‌তোর দোকান খুলে সস্তায় 
একদরে জিনিস বির করতে লাগলাম । এই সময় ধারে ধীরে কারখানাকে যুদ্ধের পর্বে অবস্থায় 
নিয়ে এলাম। 

৪ 


২৬ টমাস, বাচার আত্মজশীবনী 


সেই ভীষণ দুর্দিনে টমাস বাটা তাঁর খারদ্দারদের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুস্ত করবার যথেষ্ট 
চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্ভ কৃতকার্য হয়ে তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, এটাই সব 
চেয়ে বড় কথা। ১৯২২ সালের অর্থনৌতিক ও শিঞ্প সংক্রাণ্ত বিপ্লবে যখন বহু ব্যবসায় টঙ্গমল, বহু 
কারখানা ও ফার্ম দেউলে আদালতের ফাঁরয়াদী, তখন তিনি এমন একটি কাজ করলেন বার ফলে 
জনসাধারণের সহানুভূতি ও সদিচ্ছা লাভ করতে সমর্থ হলেন। একদিনের মধ্যে তিনি সব রকম মালের 
দাম শতকরা ৫০০ ভাগ কমিয়ে দিলেন। বড় বড় ফার্মে এতে তাঁর প্রাতি নানারকম বিদ্রুপ বর্ষণ করতে 
লাগল এবং যাতে তাঁর সর্বনাশ হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হ'ল। বাটা সকল বিপদ জয় করলেন। 
প্‌বোক্তি দাম কমানোর ব্যাপারে বাটাকে তাঁর সমস্ত স্টক বিকল করে বাটা তাঁর কারখানার খরচ কমিরে 
শ্ষাতর পরিমাণ বেধে দিলেন এবং ১৯২৩ সাল থেকে বাটার ব্যবসা হু হু করে বেড়ে চলল, কারখানা 
বাড়িতে কারখানার কাজ চলাছিল, তা থেকে ক্রমে ১৯৩২ সালে এক জল্‌ন্‌ সহরেই পণ্ঠাশখানা বাড়িতে 
কারখানা বসল, এ ছাড়া অষ্রোকোভিচে কুঁড়খানা বাঁড়তে পৃথক কারখানা ছিল। এই ১৯৩২ সালেই 
এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় টমাস বাটার মততযু হয়। 

১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্য্ত বাটার শিক্ষানীবাশ ও প্রতীক্ষার সময়, ধীর অবিচল 
প্রতীক্ষা, যার শেষে সাফলোর অপেক্ষমান জয়মালা। দেশব্যাপী সেই ভশষণ দুরবস্থার দিনে বাটা শুধু 
সমালোচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। কমের মধ্যে, নিষ্ঠার মধ্যে, সতোর মধো, তিনি নিজেকে ও তাঁব 
কর্মকে প্রাতীষ্ঠত করেছিলেন। প্রাচীন সামাজিক ও অথনোতিক 'বাঁধব্যবস্থা তখন ভাঙ্গনের মুখে, 
বাটা বঝোঁছলেন তাঁকে বাঁচতে হ'লে ও দেশবাসীকে বাঁচাতে হ'লে নতুনতর ভি্িতে তাঁর বাবসাকে 
দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু কি করে আরম্ভ করা যায়? এ সমস্যার সমাধান বাটা একাঁদনে করে উঠতে 
পারেন নি। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তান যে সব বন্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগশলর মধ্যে 
আমরা দেখতে পাই এই সমস্যার সুসমাধানের জন্য তাঁকে কি প্রাণপাত পাঁরশ্রম করতে হয়েছিল, কত 
বাধাবিখবকে অতিক্রম করতে হয়োছিল। অবশেষে তাঁর দিন এল । 


১৯১৮ সালের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে টমাস বাটার প্রবন্ধ 
(১৯১৮ সালের ২৫শে মে প্রকাশিত) 


যুদ্ধ আমাদের এক অদ্ভূত অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেচে। জনসাধারণের জাঁবনে আমরা «ই 
ভশীষণ য.ম্ধের প্রাতক্রিয়া লক্ষ্য করচি, খাদাদ্রব্যের মূল্যের অসম্ভব বৃদ্ধি এই প্রাতীক্লিয়ার একটি রূপ। 
এই সব ঘটনা আমাদের নিতানোমাত্তক জীবনে অহরহ পাঁরবর্তন এনে 'দচ্ছে। এই সব ঘটনা থেকে 
ও প্রাতিদিনের দুঃসংবাদ থেকে নিজেকে দুরে রাখা শল্ত। তাঁর পাঁরবারের মধ্যেই এই ঘটনার 
ঘাতপ্রাতিঘাত এসে পেপছয় এবং তাঁকে আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে। 

সুতরাং অনিচ্ছাস্বত্বেও এ সব ঘটনা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে এবং শুধু লক্ষ্য করলেই চলবে 
না, তাদের সঞঙ্চে সংগ্রামের জন্যে নিজেদের তৈরি করতে হবে। বাইরে থেকে আমাদের নাঁলস্তি মনে 
হ'লেও আমরা অহরহ এই বিরুদ্ধ শাল্তর সঙ্গে সংগ্রাম করচি। তবে এই সংগ্রামের কন্ট আমাদের 
লাঘব হবে মোটা মজুরির কাজের জ্বারা। জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্জো কারখানার মজরেরা 
একথা ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে যে তাদের আয়ও বেড়ে গিয়েচে এক: যাঁদ দূর্ঘটনা চরমতম সাঁমায় না গিয়ে 
দাঁড়ায়, তবে এই বিপদের মধ্যেও তারা নিরুদ্বিশ্ন থাকতে পারে। 


উদাস, বাটার আত্মজশীবদণী ২৭ 


অদাকার বিপদের মধ্যে আমরা আগামী কালের বিপদের কথা ভুলে বসে থাঁক। যৃত্ধ শখঘই 
শেষ হবে। আমরা সকলে সোঁদনের প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু এটা অনেকেই বুঝি না যে যুদ্ধ শেষ 
হওয়াব সঙ্গো সঞ্জো একাঁদনেই আমাদের এ দুঃখ দূর হবার নয়, কারণ এই ভীষণ অর্থনোৌতিক দুরবস্থার 
শেষ এক আধাদনে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাঁদ আমরা পাঁরবর্তনশশল সমাজ-বাবস্থার সত্গে 
নজেছের খাপ খাওষাতে সমর্থ হই, তবে একাঁদন না একপিন আমবা জযশী হ'বই। শধ, মাসিক 
বেতনের ওপব যাদের নির্ভর, তারা সে সময় বিপদে পড়ে যাবে, কারণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রাতিষ্ঠিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নানা বিরুদ্ধ ঘটনাবলশর মধো এসে পেশছতে হবেই। 

সেইজন্যই বাল, আমাদের অদাকার দুঃখ যেন কালকাব কথা আমাদের ভূঁজিযে না দেয়, আমাদের 
একমান লক্ষা হওয়া উঁচত, ভাবষ্যতের সে দর্দনে আমাদের শ্রমিকের আয় যেন বাড়ে। 

ডাবষ্যতে কারখানার উৎপন্ব দ্রব্য ফিভাবে নিধল্তিত হবে, নতুনতধ বাবস্থার মধো কাবখানাগুলো 
কভাবে টিকে থাকবে, কি হারে শ্রামকদেব মজুবি দেবে এগুলি ভাঁবষ্যতেব প্রশ্ন । 

কিন্তু আরও প্রশন আছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ব্হুলোক ফিরে আসবে, যাদের চাকবি নেই। 
এবা চাইবে বেচে থাকতে, শ্রামকদের মোটা বেতনে ভাগ বসাতে সেটা সম্পূর্ণ স্বাভারকও বটে। হাদি 
মে সমশ কারখানার কাজ কিযে দেওয়া যায, তবে এই সব লোকের উপায কি হবে» কে দেবে তাদের 
চাক?ব ১ তাবা বাঁচবে কি খেষে ? 

থাদাসমস্যা থেকে বাসগহের সমস্যা কম নয়। বাসগৃহের সংখ্যা কমে যাওয়াতে অল্পসংখ্যক 
বাড়তে বোশ লোকেব ঠাসাঠাসি, প্রত্যেকের জমা ষথোপয্স্ত বিশ্রামের স্থান নেই, এতে দেশের লোকের 
স্বাস্থোব অবনাতি হতে বাধা, কারণ উপয্্ত বিশ্রাম ভিন্ন স্বাস্থ্য কির্‌পে ভাল থাকতে পাবে? প্রতোক 
পাঁববাবের উপযোগন ক্ষুদ্র গৃহ চাই। সমস্ত দিনের কাঠন পাবশ্রমেব পবে নিজেব নিভৃত গৃহকোণে 
পাঁরবারব্গ বেষ্টিত হয়ে বসবাব কিংবা নিজেব ক্ষুদ্র বাসবাটীতে মুক্ত আালো ও বাতাস উপভোগ 
করবার চেয়ে কি আব সুখ আছে জগতে » 

আরও বহহ বাধাপিপদ আমাদের সম্মুখে তখন দেখা দেবে, যুদ্ধের পরে তৎকালীন দেশের 
অবস্থাম সেগ্ঁপ দূর করা খুব সহজ হবে না। দৌহিক প্রয়োজন বাতীত আমাদের আথকি 
প্রযোজনও আছে, যেমন শিক্ষা, শিক্ষার প্রয়োজনশযতা সম্বন্ধে প্রত্যেক চিন্তাশখল বান্তিরই মত, শিক্ষা 
শুধু নৈতিক প্রয়োজন সাধন করে না। আমাদের উপাজন ক্ষমতাকেও বাঁড়য়ে ভোলে। গ্রন্থাগার, 
ধন্তুতাগাব, থিষেটার, কনসার্ট প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্ুগীলর সংস্কার ও সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক । 

এগুলি শুধু একজনের জন্য গঠিত হবে না, কারখানা থেকে মায়া দু" পয়সা উপাজনি করছে, 
সকলেব পক্ষেই এ আবশ্যক হযে পড়বে। ভবিষাং ষগের সামাজিক ও অথনোতিক ব্যবস্থায় ধনী ও 
শ্রীমকের স্বাথেরি মধ্য কোন প্রভেদ থাকবে না। উভয়ের দৈনিক আদানপ্রদান উভয়ের শ্রীবদ্ধি। 


উৎসাহ 
১৭-১১-১৮ তারিখে বাটার বন্তুতা 


আন্র আমি আপনাদের কাছে বলতে দাঁড়িয়েচ যে এই বিভাগে উৎসাহের দঞো কাজ করা কত 
প্রয়োজনীয় । যাঁরা মহাষৃণ্ধের পূর্বে কাজ করেছিলেন, তাঁরা জানেন আমরা এখন সম্পর্ণ অন্য ধরণের 


৮ উদাস, বাচার আখ শীষনণ 


মাল ভিল্ল উপায়ে উৎপাদন করচি। যুদ্ধের সময় যারা এখানে কাজ করেছেন, তাঁদের পক্ষে বর্তমানের 
কার্য সম্পূর্ণ নৃতন। তখনকার আমলের সামরিক জুতা গড়তে বোশ কারিকরার প্রয়োজন ছিল না, 
কিল্তু এখন তার চেয়ে অনেক শিক্ষা ও কৌশলের প্রয়োজন হয় জনসাধারণের জন্যে সস্তা জুতোর 
যোগান দিতে। 

উৎপাদনের সংখ্যা না বাড়ালে আমরা শ্রমিকদের বেতন দিতে পারি না, রত দরুণ 
মহাজনকে টাকা দিতে পারি না। আজ্জকাল জুতার চাঁহদা যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু মাল কাটানো দন 
দিন কঠিন হয়ে পড়েচে। মালের দর কমার মুখে, ব্যবসায়শরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেচে হঠাৎ 
কেউ কিছ কিনতে চায় না। জনসাধারণের মধোও অনেক দুশ্চিন্তা দেখা 'দিয়েচে। এ বাজারে ব্যবলা 
চালান খুবই কঠিন কাজ । দোকানে প্রায়ই চিঠি আসে. খাঁরদ্দারেরা অডার্রশ মাল না পাঠাবার অনবোধ 
ধজানয়েচে। এ অবস্থায় আমাদের নিজেদের দোকান বিস্তৃততর ভাবে ছড়াতে হয়েচে দেশের সবর্তি। 
যাঁদ আমাদের মলধন নিঃশেষ হয়ে যায় তবে আপনাদের মজুরি ও মালের দাম আমরা দেবো কোথা 
থেকে? সাবিধার মধ্যে এই দোকানের মাল ধীরে ধীরে কাটচে। আজকাল লোকে যুদ্ধের সমযে যে 
গড়নের জ্‌তো বাজারে চলাঁতি ছিল, তা অপেক্ষা ভিন্ন গড়নের জুতো কিনতে চায়। অতএব আপনারা 
এই ধবণের জ্‌তো তোর করতে আমাদের সাহায্য করুন এবং দোকানের ম্যানেজারদের মাল কাটানার 
পন্থা নিদেশি করুন। অবশ্য আমি জানি এ কাজ আপনাদের সকলেব পক্ষেই গুরুতর, নতুন ধরণের 
জ.তো তোৌরর কাজ আমাদের শিখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে জনসাধারণের চাহিদা মিটারার 
মধ্যেই আমাদের নিজেদের মঙ্গলও নিহিত, তধেই এ কাজ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে। 

যারা গোড়াঁলর পেরেক এমনভাবে ঠুকে দেষ যে সেলাইওয়ালা সুতা চালাবাব জাযগা পাষ না, 
তারা পধ্গলের পাঁরবর্তে অমগ্গলের সূষ্টি করচে। এ ধরণের জ্‌তো টেকসই না হওযায যাবা 
কেনে তাদের পয়সা নষ্ট হয়। এ জুতোর গোড়াঁল দু'মাস যেতে না যেতে খসে পড়ে এবং সহজে 
জল জ্‌তোর মধো ঢুকবার পথ পায়। ফাঁকবাজ “মজুরেবা কাজে বাধাবঘেবর সু্টি করে মাত, কাজ 
অগ্রসব হতে কিছুমাত্র সাহাযা করে না। ফলে আমাদেব কারখানায় মজুব পিছ জুতো তোৌঁরর বেট্‌ 
গড়ে দৌনিক দেড় জোড়া, সেখানে আমোঁরকার কারখানাসমূহে মজংর পিছু দৈনিক মাল তৈবির রেট: 
দশ জোড়া। 

ম্তু এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় কারা১ আমাদের হাতে পয়সা কম, দারিদ্র্য ঘোচে না, যেখানে 
মার্কিন মজুরেরা দৃ*জোড়া ভাল জুতো কিনতে পারে, সেখানে আমাদের মজ্জুরদের পাষে তালি দেওরা 
ছেস্ডা জুতো । আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় আমেরিকার সঙ্গে তুলনায়। এর কারণ 
আমাদেব মজ.বেরা দৈনিক দেড়জোড়া জূতো তোর করে, সতবাং তাদের মজুরির হারও কম। 

আমাদের দেশের একজন কারখানার মালিকের চেয়ে আমোবকার একজন মক্তুর অনেক বোশ 
সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। আমাদের দেশে মজ্‌রেরা মোটরগাড়ি কিনতে পারে না, যাঁদও মোটরগাঁড় থাকলে 
কাজে যাতায়াতের কত সুবিধা হয়। মাক্ন দেশে বোশর ভাগ শ্রামকের মোটরগাঁড় আছে। 

এর জন্যে শুধু আপনারাই দায়শ, এমন কথা আম বলচি না। আমরা সকলেই সমান ভাবে দায়ী। 
মাঁকনদেশের মজুরদের মত আভিজ্্া নেই আমাদের, ওদেশে কি শ্রামক কি কেরাণশ নিজের নিন্গের 
কাজে সকলেই দক্ষ। আমাদেরও ওদের মত কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে. তার উদ্দেশ্য 
হবে যাদের জন্যে আমাদের এই পারিশ্রম, সেই জনসাধারণের সেবায় ফেন আমাদের শ্রম সার্থক হয়ে ওঠে। 


জনসেবাই বাবসায়ের ধৃলমল্ 

টমাস বাটা ফি চক্ষে নিজের কার্য ও কারখানায় শ্রামকদের দেখতন, ১৯১৯ সালেন ৪ঠা অক্টোবর 
তাঁরখে তাঁর প্রদত্ত এই বন্তৃতা থেকে বোঝা যায়। তাঁর বর পঁচিশ বসর অল্তে যে রক্ত 
জয়ল্ত* অনুষ্ঠিত হয, সেই সভাষ বাটা এই বন্তৃতা করেনঃ 
সহকার্মগণ 

এই রজত জষম্তশ উৎসব অনুষ্ঠান করাব ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ উৎসবেব চেয়ে কর্মপ্রচেষ্টাম 
আঁধকাতল উৎসাহের আমি পক্ষপাতশী। 

(তোমাদেব কাজকে উদ্বাতি আমাকে যথেন্ট আনন্দদান করেচে। কারখানার সাস্তাহক পন্লিকা 
মারফতে এ সম্বন্ধে সংবাদ সকলেই জানে । তোমবা আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেবেচ বলেই আধিকতর 
উতসাশব সঙ্গে কর্ম সম্পাদন কর। তোমাদের সহযোশিতা ব্যতীত আমার সাফল্যে আস্তত্ব কোথায় + 
এই সহানুড়ুতি থেকেই মনে জাগে উৎসাহ কর্মে বিপুল উদাম নতৃবা আমি আমাব কাবখানার ঘরবাঁড 
যল্দুপাঁতির মালিকানা পেয়ে এতটুকু আত্মতূশ্তি নোধ করি না। আমি গর্ব অনুভব কবি আজ এই ভেবে 
যে তোমাদেব কর্মকুশলতা, পরিশ্রম উদাম ও বিপুল প্রচেষ্টাই আমাকে এই কাবখানা গড়ে তুলতে 
গাহাষা কবেচে। এ কাবখানা এ যন্ত্রপাতি তোমাদেরই পাঁবশ্রমলঙ্জ জিনিস । 

খাবা আমাদের কাছ থেকে দঃব নাস কবে আমাদেব নিকটতম প্রাতিবেশণ যাবা সকলেই আমাদের 
সাহাযা কবে এ কাজে । তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শাখিষে আমাদের কারখানা আশীবকা অজর্নের 
ভনো গাঁঠিষে দিয়ে বুদ্ধিমান ও কর্মপক্ষ শিজ্পশ সরববাহ কবচেন আমাদের । এই নবতব শিক্ষিত 
হ্রামকেব দল শ্রমের মর্যাদা বোঝে কাজে ফাঁকি দেয না। আমবা এ কাজে সকলেই শ্রামক, ধনণ ক্লেউ 
নেই ধানে । পরস্পবেব অভিজ্ঞতা পবস্পবের মধ্যে বন্টন কবে দেই আমবা। উন্নাতির পথ যাতে 
সকলেক্ই সুগম হযে ওঠে। 

এই অভিজ্ঞতা খদীব মত সাবলশল গাঁততে প্রবাহিত হযে চলেচে আমাদেক অণ্চলের সবি 
দেশবামীব আসল ধন এই অভিজ্ঞতা । অভিজ্ঞতা [থকে কর্মকুশলভা কমকিশলতা থেকে অর্থাগয। 
যাত ধ্নী ও শ্রামক উভধেই লাভবান হয় এমন ব্যবসাতেই হাত দেওয়া বাবসায়শদের কর্তব্য । 


উত্তাপ 


| ১৯২১ খষ্টান্দের ৬ই শক্টোবব টমাস বাটার এই রচনা সংবাদপরে প্রকাশিত হয়। এতে দেখা 

যাবে শুধহ শ্রমিকদের সুবাবস্থার বাধাবিপন্তি নষ, জলকম্টের দরুন প্রাকৃতিক বাধাও তাঁকে 

জয় করতে হযেছিল ] 

এই বৎসর ভীষণ গবম দেখা দিয়েছে, দেশের এও এক শব্ু। গরু বাছুর শাক-সবজি সব 
জথলে-পড়ে যাচ্চে এই অসম্ভব গবমে। রাশিয়ার সংবাদে দেখা যায় এই ভশষণ শুর হাতে সেখানে 
দলে দলে লোক মরচে। 

জীবনধারণের উপযোগণী জিনিসপত্রের অনটন হওয়া চারিদিকে সংক্লামক রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা 
দিয়েচে। উত্তাপের দবুন আমাদের কি কঞ্ট, সকলেই বুঝতে পারচেন। আমাদের সহরে এই সপ্তাহে 
এই গরমে কি কি ঘটেচে দেখুন ₹- 

রাতির পাহারাদার ঘাময়ে পড়েছিল, সেই সমযে আমাদের কারখানার এক অংশে আগুন লাগে। 


৩০ টঙ্জাস, বাটার আত্মজশীবলশী 


অত্যন্ত সাহসী ব্যান্তরাও নিরৃৎসাহ হয়ে পড়েচে গরমের দরুন। ফলে কারখানার উৎপাদনের হার নেমে 
[গায়েছে, যেখানে উৎপাদনের হার বুদ্ধি পেলে শ্রামকদের মজুর শতকরা পচিভাগ বাড়তো, সেখানে 
শতকরা পচিভাগ কমে গেল। চামড়া পারজ্কারের কারখানার মজরেরা এ গরমে কাজ করতে পারচে না, 
জলাভাষ ও উত্তাপ বাদ্ধির দরূন পাওযার হাউস ও যন্শালাতেও আশানুরূপ কাজ হচ্চে না। উত্বাপরূপ 
শুর সঙ্গে আমাদের সর্বদা যুষ্ধ করতে হচ্ছে প্রাণপণে, কাজ ক করে এগোয় 2 

আমাদের মনে বাথতে হবে, এ এক ধরণের যুদ্ধ, এবং এ যুদ্ধে জয়ী হতে হবে আমাদের) 
করেব মাধ্যে সাহসের মধ আমাদের নিজয় নাহত। এতে কাজ বাড়বে, কাজ বাড়লে মজুরণও বাড়বে। 
তবে আমরা দেশের বাইরে কাবখানার তৈরি মাল রপ্তানী করে তার বদলে আরও কাঁচামাল ও থাদাদ্রব্য 
আমদানী করতে সমর্থ হব। 

উত্তম খাদ্য, পারজ্কার পারিচ্ছন্লতা ও নিধমের বাঁধাবাঁধ -সংক্কামক বোগকে দূরে রাখবার এই 
কয়াট সদুপাষ। যুদ্ধের সময এর পরণক্ষা হযে গিযেচে। আমাদের দেশে সংক্কামক পণড়া এখনও 
অনেক কম, কারণ আমরা প্রচুর খাদ্দ্রবা পাই। কিন্ত এই খাদ্যদ্রব্য আসে কোথা থেকে? আমাদের 
শ্রম ও উৎসাহ আমাদের কর্মনিত্ঠাই এর জনক। 


দার্দন 


[৯৯২২ সালেব শীতকাল। বিনিমষেধ হার অসম্ভব বকম নেমে যাওযায শশঘ্ব ইউতোপ ও 
টেকো শ্লোভাকিয়ায় অর্থনৌতক দখার্দন সমাগত, এটা বেশ সুস্পত্ট বোঝা যাচ্চে । কেউ দ্রানে 
না এ অবস্থাব উদ্ভব কেন হ'ল বা কিসে এব প্রতীকার হবে। বাটাব নিম্নালাখত বন্তৃতাটি 
সেই দা্দনের মুখে ১৯২২ সালেব ২৮শে জানুয়ার? প্রদত্ত হয] 


চেক দেশে প্রচলিত ক্লাউনের দাম অসম্ভব বকমে উঠচে, নামচে। কোথাষ যে তাব দাম এইস 
ঠিক হযে দাঁড়াবে, তা কেউ বলতে পারে না। পশ্চিম অণ্ুলের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা চালান অসম্ভ 
হযে উসেচে, কাবণ ক্ষতিধ পাঁরমাণ দাঁড়ায অতান্ত বোশ। পূর্ব অণ্ুলের সঙ্জো ব্যবসাও আশাপ্রদ নয 
আদো। দোকানে যথেষ্ট মাল ঠাসা, মালের কাটাত নেই। গত বসন্তকাল ও শরৎকালেব মত এধাবেও 
আমাদব যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করতে হবে। 

অনাভজ্ঞজ লোকদের বোঝান শন্ত হবে যে এক কিলো ওজনের চামড়াব তর ভাল জুতো একজোড়া 
১১৯ ক্রাউন খুচরা এবং ৯৫ ক্রাউন পাইকাবশ দবে বিক্ী করা কঙ অসম্ভব, যখন এক কিলো ওজানর 
জ.তোধ সোলেব চামড়ার দর ১০০ ক্লাউন। একথা তাবা আরও বৃঝতে পাববে না যে এ অবস্থা হওয়া 
সত্বেও গত সপ্তাহে জুতোর কারথানাতেই শ্রমিকেরা সবোচ্চি হাবের মজার পেয়েচে অন্য অন্য ব্যবসাৰ 
চেয়ে । 

জুতো তৈবির ব্যবসা ক্ষতি সহ্য করেও চালাতে হচ্ছে, নতুবা কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মজুরেরা 
না খেয়ে মরে। 


| অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে ওঠে। বাটা কিভাবে ক্রমবর্ধমান বাধা-বিঘকে জয় করলেন, তাঁর 
১৯২২ সালের ৩য়া জানুয়ারী তারিখের প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি] 


উজান, বাটার জু জীপ । ৩১ 


কারখানার শ্রমিকদের জলঘোগ 


একখানি সংবাদপত্র আমার বিরুদ্ধে ই্রাদিস্ত্‌ সহরের গবর্ণমেন্ট প্রতিনিধির কাছে নালিশ জানষেচেন 
ষে, আমার কারখানার মজুরদের আমি কারখানায় জলযোগ কবতে ধাধ্য কবে তাদের গাহস্থ জীখনে 
বিশৃঙ্খলা আনয়ন করচি। উদাহরণ স্বরূপ তাঁবা দেখিয়েচেন একাঁটি মাহলা তাঁব স্বামী পাঁরত্যাগ 
করেচেন, কারণ তাঁর স্বামশ জলযোগ করতে বাড়ি যেতেন না। গবর্ণমেন্টের প্রীতীনাঁধ মহোদষ আমাকে 
যদি এ বিষযে জিজ্ঞাসা করতেন, আম নিম্নো্ত উত্তর দিতাম । 

আমাদের ব্যবসাব পক্ষে সমষটা খারাপ। আয নেই অথচ কারখানাষ তনেক মজুর পুষতে হচ্চে। 
আমাদেব দেশে জুতোর কাটাত নেই যা আছে সে অনুপাতে মজ্‌ব রাখতে গেলে এক পণ্চমাংশ মজন্ব 
বেখে বাকি সবাইকে জবাব দিতে হয। িনিমযেব অস্বাবিধাব দরূন বপ্তানীব কাজ প্রায় বন্ধ। প্রত্যেক 
দেশে বিদেশশ জুতোর গুপব উচ্চ হারে ট্যাক্স বাঁসযে দেশী জুতোব ব্যবসা বাঁচযে বেখেটে। যে সব 
দেশে আমদাশী মালেব ওপর টাক্স নেই আমৌবকার কাবখানাগুলি সে দেশে সস্তা আমাদের চেয়ে 
অনেক ভাল কোযাপিটিৰ জো পাঠাচ্চে। 17সখানে মাসে মাসে ফ্যাশান বদলায়, সংতরাং কারখানাব 
নালিবেরা তাদের বাড়াতি বে ফ্যাশানেব জঘতোগণল লাখে লাথে বিদেশে পাঠাতে পাবে। 

এই ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হযে অনেক কাবখানা কাজ একেবাবে বন্ধ কবে দিতে বাধ্য হযেত 
অনোক অজুবদের মঙ্জরকব হাব কমাতে বাধা হযেচে। আমি এই সমস্যাব সমাধান করোচি অনাভাবে। 
আম'ব কাবখানাব দশজন ডিবেইউরেব সঙ্গে পবামশ' ববে ঠিক কবি যে কোন উপায় আমাদের করতেই 
হবে। কিন্তু মজহার হাব কমান ৯লবে না। 

1কভাবে আমবা এব সমাধান কবলাম ? জুতো তোৌরব খরচা কমিষে। কাবখানার কমণ্চাবদের 
মিত্যবামী হতে হবে, এই ঠিক কবলাম। বিশেষ কবে মোটা বেঙনেধ কমমচারশদের। জলযোগের পমব 
বাঁড যাতাযাত কবতে যে সমন্ন ব্যঘ হয, জলখাবার তৌব কৰতে যে ক্ষলা পোড়ে, সেগুলি বাঁচাবাব 
জন্যে কাবথানায প্রতোকে জলখাবার খাবে ঠিক হ'ল। 

অতএব সংবাদপন্ধে আমা অকারণ দোষ দিযেচে এজনো। আমার আটজন সহকমর্গ আমার 
নিমন্প্রণে আমার টোবলে জলযোগ সম্পন্ন কবতেন। কাবণ ভাবা বঝেছিলেন এ বিপদের সময় নি 
নিজ ধার্তিগত সংখস্বাচ্ছন্দা বাল দযে যিনি হাঙ্জার হার্জার মজদবের মুখের অন্নগ্লাস বাঁচাতে রাজ 
নন, তিনি শ্রীমকদের মালিক হওযাব অনৃপয্ন্ত। 


কর্ম না বেকার জশবন? 


[ বাটার ব্যবসায়ের মূলনশীত আলোচনা করলে দেখা যাষ, তিনি বুঝতেন আমার খাঁরদ্দারদের 
পক্ষে ষা মওগলজনক, আমার কারখানার ও শ্রামকদের পক্ষেও তাই মালের পথ। আজকাল 
এ নাতির সত্যতা অনেকে উপলান্ধ করেচেন, িল্তু ১৯২২ সালে বাটা ঘখন এ নশীতর প্রবর্তন 
করেন, তখন অনেকে বাটাকে স্বপ্নন্রদ্টা, খেয়ালী বলে ভেবেছিল। শৃধ্ ভাববাদ নয়, বাটা 
কর্মক্ষেত্রেও সেগদালকে প্রধোগ করে দৌখিযেছেন কাজ বন্ধ করে হাত পা গুটিয়ে বসে মৃত্যুর 
পথে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে সংগ্রামশগল জীবনও অনেক ভাল। ১৯২২ সালের ২৬শে আশম্ট 
তারখে তাঁর প্রদত্ত বন্তৃতা থেকে এ নীতির ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারি] 


৬২ উদাস, বাচার আতজশীবনশ 


কম্ীদের উদ্দেশে-কর্ম না বেকার জশীবন? 


আমাদের কারখানা সবপ্রিথমে শ্রামকদের মজুরির হার বৃদ্ধি করে এবং মুদ্রার মূলাহাসের সময়েও 
সেই বাঁধতি হার বঙ্জায় রাখে । কিন্তু বিনিময়ের হার বৃদ্ধি হবার পরেও মজুরির হার আমরা কমাই 
নি-কষেক সপ্তাহ পর্বে পর্ষপ্ত সেই হারেই আমরা মজুরি দিয়ে এসেচি। 

চেক, ফ্রাউনের মূল্য বিদেশে দ্বিগতেণেরও ওপর বেড়ে গিয়েছে, যে অবস্থার কম্পনাও আমরা 
কোনাঁদন কার 'ি। গধর্ণমেন্ট মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন রাশ্টরস্বার্থ বঙ্জায় রাখবার জনা--কন্তু 
এর ফলে দাঁঁড়য়েচে এই, শুধু জুতো নয়, বিদেশে কোন প্রকার মাল রপ্তানীই আর সম্ভব নয়। 
মাল তোর করতে যা খরচ, তার অধেকি দামে বিদেশে আমরা মাল বিক্রপ করতে বাধ্য হয়োচ। 
খাঁরদ্দার দোকানে এসে বলে, “আমরা ফসল বক্র করচি আগের চেয়ে অধেকি দামে । তোমরা জুতোর 
দাম কমিয়ে অধেকি না করলে আমরা মাল 'কাঁন কি করে?” 

আমরা দোটানায় পড়ে গিয়েচি। মাল তৈরি বন্ধ করে শ্রামকদের কাজে জবাব দেব, যেমন অনা 
অনেক কারখানা করেচে, না মাল তোরর খরচ কমিয়ে আনব বর্তমান অবস্থার উপযোগী করে ? 

কারখানার মঙ্গল দেখতে গেলে প্রথমোস্ত পল্থাই ঠিক. কারণ তাতে পৃবেবি তৈরি মজুদ শাল 
যে কবে হোক, বিক্রী করে ফেলতে পারা যাবে, যাতে খুব লোকসান না হম এমন সস্তা দাম বেধে 
দিয়ে। যতদিন কাঁচামালের দাম আমাদের পক্ষে অনুকুল না হয়, ততদিন এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে 
হবে। 

কিন্তু তার ফলে কি দাঁড়াবে? দেশের শ্রামককুল পথে দাঁড়াবে, তাদের না জুটবে অন্ন, না 
জুটবে আশ্রয়। 

অতএব আমরা কারখানা বন্ধ না করে মাল তোরর খরচ কমাতে সচেম্ট হই। বসলহকালে 
মালের যা দাম, তার অর্ধেক দামে যেন বর্তমানে আমরা মাল 'বিক্কী করতে পার- এটাই আমাদের লক্ষ্য। 

এই মূলাস্্াস অঙ্গে সম্ভব হয় নি। নানাঁদক থেকে আমাদের 'মিতবায়ী হতে হয়েচে। 
মজ.রিব হার কমাতে হয়েচে প্রায় শতকরা চাল্লশ ভাগ । যেমন আমরা মজুরি কমিয়েচি, অনাদিকে 
আমরা আমাদের কারখানায় শ্রমিকদের বাজারের দামের চেয়ে অধধেক দামে খাদা, বস্যঘ ধোয়ানোর খরচ 
ও অন্যন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার ব্যবস্থা করোঁচ। বাজার না চড়া পর্ধন্ত এই ব্যবস্থা 


চলবে । 


জনসাধারণের প্রতি 
(মূলাহ্রাসের বিজ্ঞাপনাঁ ) 


দেশবাসী যাতে শরংকালের উপযোগশী জুতো কিনতে সক্ষম হয়, যাতে তারা স্থানীয় বাজারেই 
সস্তা জুতো পায়, যাতে কারখানা বন্ধ না হয়, যাতে কোন মজ্‌রকেই কাজে জবাব দিতে না হয, যা 
দ্টেটকে অনর্থক বেকারের ভাড়া দিতে না হয়, মূল্যহ্াসের সাধারণ পথ ধীরে ধীরে গড়ে তোলার 
জনা, বানময়ের হারের দরুন, দেশীয় মুদ্রার মূল্য বিদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন, যে অর্থনোতিক সঙ্কট 
দেশবাপণী, তাহা দীকরণার্থ, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আমাক্ষের জৃতোর দাম, গত বসল্তকালে নার্দ্ট 
দামের অর্ধেক হয়ে গেল। 


ঈাস্‌ বাটার আদ্মজশীবনপ ৩৩ 


এই মুলাহ্াস শুধু তৌরর খরচ কমিয়ে কবা যায না, সুতবাং মজ্‌রদের বেতন আমরা শতকবা 
চাল্লশভাগ কমিযে দিতে বাধ্য হ'লাম(। তবে ১লা মে থেকে আমরা আমাদের মঞ্জখরতের জশীবনধারণের 
উপযোগণ দ্রব্যাদি বাজার দর অপেক্ষা অধেকি মূলো সরবরাহ করব। 


বাণ্ধৰ 
(১৯২২ সালেব ২৯শে আগণ্ট তাঁরখে প্রদত্ত বন্ত্তা ) 


প্রাহা থেকে আমি আপ খাদের সংবাদ পাঠাই, তদনূযাযশী আপনাবা মজারর হার শতকরা ৪০ ভাগ 
কমানর প্রস্তাব অন,্মোদন করেছেন এতে বোঝা যাচ্চে আমাদের ক্লাউন মুদ্রার মূলা ১০ সোন্টম থেকে 
২০ সে"'টমে ওঠাতে যে গবৃতব অর্থনোতক সংকটের সম্ম,খীন হতে হযেচে আমাদের, আপনাবা শা 
গুবৃত্ধ উপলান্ধ করেচেন। এব ফলে ব্তানীর ব্যল্সা একদম বন্ধ। চেক, ক্রাউনেব মূজ্যহ্রাস না হওয়া 
পর্যন্ত বস্তানী-বাবসায়ে ক্ষাঁত সহ্য করতে হতে 

কারখানার কাজেব প্রবাঙি এরকম নয যে আজ্ত ধন্ধ বেখে আখাব দ.দিন পবে পুধবিং চালান 
যায। »্প্তানধ বন্ধ হওযাব দবুন আমাদব সম্মখে যে সঙ্কট দেখা ধিযেছিল তা থেকে উদ্ধাব 
পাওযমব কোন পথ ছিল না। অথচ 1কছ্ছ, করতে হন্ইে না কত স আমাদের ধবংস অনিবার্ধ। 

এ বিপ' আমবা আনান করলি নি গ্েটেব অ্তিগাতব দরুন এ ত্িপদেব উভব। মুদ্রামলোর 
এ ধদণর বৃদ্ধির পক্ষপাতী নই আঁম আমি সংব্‌ থেকেই মদ্রোমূলোর দঢ় স্থাযিত্ব সংগণ্ধে যথেঞ্ট 
কাল *শ কাবাচি বার যতো শিপঙাণিজ্যেব কমোধাতি হযে থাকে । ম্াসত্কট সমস্যা সমাধান কবরর্যে 
শেশেল বাজনশীতিক বাস্তিবা কাবখানাবৰ মালিকেবা দেশেব আইন অনসাবে চলবেন। কারণ আইন না 
মেনে চনে আঁধবাসীদের স্বার্থ বজ্ঞাষ থাকে না, অর্থনোতিক জীবনে সঙ্কট দেখা দেয। 

তামাদের বাবখানাব স্পার্থ বজায় বেখে চললেই দেশের উপকার কবা হবে না, ষাতে রপ্তানার 
ব্যবসা ৬ণলভাবে চলে সে উদ্দেশ্য নিযে মামাদের বাস নামতে হবে। বাম্টে অর্থনোতিক সব্কট না 
দেখা শ্যে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। মাল বগ্তানীর সুবিধার ওপব দেশের বাবসা-বাণিজ্া নিভর 
করচে। 

উত্তব চেক অণুলের বুটিচর কারখানার গজধ্রেবা নিজেদের দেওনে সন্তুষ্ট থাকতে পাবে নান 
কাবণ তকে একজোড়া জ্তাব দাম দিতে হয ১৭০ ক্রাউন 'কল্তু ইংলণ্ডে একজন কাঁচাশিজ্প? 
১৫ িগলং অথাৎ ৯৭ ক্রাউন মরল্য একজোড়া জ.তো কিনতে পাবে। ইংলগ্ডে কাঁচের মাল বগ্তানগ 
বন্ধ হলেই কাঁচেব কারখানার মজববেবা বেকার হযে যাবে, তাদের বাঁসষে রেখে মজার গে "ক? 
জ্টেটেরও ক্ষাতি তাতে, কারণ একদফা হবে ট্যাক্সের ক্ষাতি, অনা পিক থেকে ক্ষাত দাঁড়াবে এই, বিদেশ 
সূদ্রার আমদানী বন্ধ হলেই চেক, ক্রাউনের মুল্যহ্াস অবশ্যম্ভাবী । 

চ্টেটকে ট্যাক্স, বেলভাড়া গ্রভীতি কমাবার অনুরোধ জাপযষে কি লাভ 2 ক্লাউন মূদ্রার রুযক্ষম তা 
দেশে একরকম, বিদেশে অনারকম-উভয প্রকার মূল্যের মধ্যে ষে পার্থক্য বিদ্যমান, কারখানার মালের 
দাম কাঁময়ে সেই পাকের সমাধান করতে হবে আমাদের । ১লা সেপ্টেম্বর থেকে সেজন্যে আমরা 
মালের দাম কাঁমষে দেব এবং মজুদের খাদ্য ও বস্ত্র বাজার দরেব অর্ধেক মূল্যে সরধরাহ করব। 
মজুর়ন্রে কাছে আমরা অনুবোধ জানিযোচ, তারা যেন মজরব হার শতকরা ৪০ ভাগ কামিয়ে দেন। 

এ বাবস্থায় আমাদের কারখানা দেশের অন্য সব কারখানার অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মজুদের 
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মাহিনার কিছু অংশ কারখানার ব্যাঙ্কে জমা রাখে, আমরা প্রাতিবংসরের মঙ্জুদ টাকার সদ 
অবশ্য “দয়ে থাকি । মজুরির হার কমে গেলে ব্যাঞ্কের টাকাও কমে যাবে। মজ.রেরা বেশি টাকা 
ব্যাঞ্কে জমা দিতে পারবে না। কোম্পানীর অর্থনৈতিক দ্‌রবস্ধা দেখা দেবে । এই টাকার সুদ যোগাতে 
হ'লে বর্তমানে মাল বিক্রয়ের যে পাঁরমাণ, তার দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। 

সুতরাং দেখা যাচ্চে যে ক্ষাতি সহা করতেই হবে কারখানা চালাতে হ'লে। বাজার দরের অর্ধেক 
দামে যল্ুরদের খাদা, পরিচ্ছদ সরবরাহ করতে আর একদফা ক্ষাতি সহ্য করতে হবে। তবে আমরা 
আশা করি, মাল তৈরির হার বাড়য়ে দিয়ে সেই ক্ষাতি লাভে দাঁড় করাতে পারা যাবে। 

ধ্চাতর ভাব সহ্য করতে হচ্চে ক্লেতাকে নয়, শ্রমিককেও নয়, কারখানার মালিকদের । এ ব্যবস্থা 
কারখানার মালিকদের মনঃপূত হবে না জান, কারণ এতে তাদের যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করতে হবে। শুধু 
আট ঘণ্টা মজর খাটিয়েই এ সমস্যার সমাধান হবে না, তার চেয়ে আব বাড়াতে হবে। সর্বনাশের 
মূখে, বিপদের মুখে, বেচে থাকতে হ'লে অজপ পরিশ্রমে, অঙ্গপ দুঃখে, তা সম্ভব হয় না। অনেক 
বেশি দ্বার্থত্যাগের প্রযোজন হয়ে পড়ে। আমরা যদ স্বার্থত্যাগ করি, তবেই আমবা গবর্ণমেণ্টকেও 
ডাক ও রেলবিভাগে স্বার্থত্যাগ করতে বলবার অধিঙ্কার অজর্ন কববো। ক্লাউনেব বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিতে 
লাভবান হয়েচে কাবখানাব মালিকেরা নয --ব্যাঙ্ক ও প্াঁজপাদশরা। এই সমযে ক্রাউনেব দাম বেধে 
দেওয়া খুব আবশ্যক -নতুবা শিক্প-বাঁণজ্যের ধংস অনিবার্ধ। 


উন্নাতির উপায় 


প্রাহা থেকে সংবাদ পাওয়া গেল ষে আমাদের দেখাদেখি সেখানেও জুতোব দোকানগুলি তাদেক্ব 
মান্পের দাম কমিষে 'দয়েচে অমাদের দরের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে। 

লোহার উতর মালের দর এক টনে ৩০--১০০ ক্লাউন অর্থাৎ প্রা শতকরা ৩০ ভাগ কমে 
গিয়েচে। ক্রেতা এইবার লোহার তৈরি ধন্য কিনতে ইতস্তত কববে না। লোহার দাম বেডে যাওয়াতে 
আমাদের কারথানাও লোহার পাঁরবতে কাঠ বাবহার করতে বাধা হয়োছিল, যাঁদও লোহার জানস অনেক 
বোৌঁশ টেকসই। নৌকা কারখানা আমরা জলের ড্রেন এক [িলোগিটার বাড়ালাম কাঠের পাইপ বাঁসষে। 
লোহার পাইপের দর অত্ান্ত চড়া, যে টাকাষ লোহাব পাইপ কেনা যেত, তার সুদ থেকে কাঠের পাইশ 
কেনা গেল। অথচ আমরা সকলেই জান এ কাঠেব পাইপ দশ বংসরের বোশ টিকতে পাবে না। 

সুতরাং দেখা যাচ্চে কতা লোহার 'জানস কেনে না-াকংবা নিতান্ত দরকারী জিনিসের দন্য 
হয়তো কিনতেও পারে। সব জিনসের অবস্থাই এই রকম। আগে মায়েরা বিরন্ত হতেন, ছেলে- 
মেয়েদের জামা, জুতো এত বেশি, ভারা এতগ্ল 'জানস সামলাবেন ফি করে। এখন বেশি থাকা তো 
দুরের কথা তাঁদের ছেলেমেয়েরা অনাবৃতপদে স্কুলে যায়। জিনিসপত্রের মূল্য এত বেশি যে ক্রেতা 
[পাঁছিশে যায়। এ সময মাল তোর কমিষে বহু শ্রাীমকদের বেকার করে রাখলে দেশকে অর্থনৈতিক 
সঙ্কট গেকে কি করে বাঁচান যাবে? কম দরে মাল দেওয়া যাবে 'কি ভাবে? 

শশিতকালে অনাবৃতপদ বালকবালকাদের বিদ্যালয় গমনের দশা যাতে আর না দেখতে হয়, 
সেই জন্য এ ব্যবস্থা অত্যাবশাক। 

এইবার ১৯২২ সালের দুর্দিন এসে গেল। বাটা বরাবরের জনা মালের দাম কমিয়ে রেখে 
দিয়োছিলেন এবং মজুরদের বেতন সদন এলে আবার বহুগুণ বেড়ে াবে একথা তাদের শৃনিয়েছিলেন। 


উমাস, বাটার আহজশীষনী ৩৫ 


কের প্র“ কতা 
(১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত বন্তুতা) 


কর্মের শেষে বিজয, আত্মপ্রসাদ আনধন করে। তোমাদের মধো যারা অলস বাক্তদেব জব কবে 
কর্মে বিজ্বষী হযেছ, তারা মানুষ হিসেবেও বড় হয়েছ সন্দেহ নেই। মানুষের এশ্বর্য কর্মের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে সংগ্রহ করতে হযেচে। প্রতিযোগিতা মানুষে কমশান্তকে বাঁড়য়ে দেয় তাৰ উপাজ'ন 
ক্ষমতা কাডিষে দেষ। 
আমার কাছে এ একটি বড় সমস্যা। আমেবিকাতে যেমন সস্তায অতো 'বক্রশ করা যায়, এখানে 
সেরকম কিভাবে হতে পাবে। এ সম্ভব হতে পাবে একমাত্র এক উপাযে- মজব পিছু মাল তৈরিন 
পরিমাণ বাড়য়ে দিযে। এর জনো চাই ভাল যন্ত্রপাতি শৃঙ্খলা সময়ের সম্বাবহাব। 
সমযেব সন্বযবহার তখন সম্ভব হয, যখন প্রভোক মজুব মনে ভাবে এ কাজে তার উপকার হব 
সর্বাশপে এ তাব নিজের কাজ। মজুবদেব কাজ যাঁদ বাড়ে তবে আমবা মজশীবব হাব কমাবো না। 
বার্ধাত হাবে কাজ দেখাতে পাবলে মক্জুবদ্বেই ভাল। পবিশ্রমেব ফল তারাই ভোগ করবে। 
কারখানাব মাল তৈরি বেড়ে গেলে খরচ কমে যায, সেই মিতব্যাযতাব ফল ভোগ করে ক্রেতা, 
কাপণ মাল সম্তাষ দিতে পাবা যায়। 
[কিন্তু বাবসা ক্ষাতি্স্ত হয মিথা বুংসা প্রচারের দ্পাবা। বাটা গিকভাবে এই হপন প্রচার কারের 
বিবুদদ্ধ দাঁড়িযেছিলেন ১৯২২ সালেব ২৩শে ডিসেম্বব তারিখে তাঁব নিম্নলিখিত বাণশ 
বাবা আমরা সেটা জানতে পাব] 


দেউলিয়া 


আমি বস্তা নই বা এ পর্বন্ত আমার কাছে জনসাধারণ বন্তুতা শুনতেও চাষ নি। আমি কাজ ভালবাসি, 
আমার লক্ষ্য মঙ্জরদেব সবোচ্চি হারে পেতন দেওয়া খাঁবদ্দাধকে সস্তায় মাল সরবরাহ করা। কিন 
হঃখেস বিষষ হান প্রচার কাষের ফলে আজ মঞুবেবা ভাবচে, কারখানা উঠে যাবে, ফঙ্জে তাদের 
চাকুরী এবং মজ্র টাকা দুই-ই চলে যাবে। ক্রেতা ভাবচে তাদেব অত সস্তায় জুতো দেওয়াব ফল্সে 
আজ বাচার কাবখানাৰ এ দর্দশা। আমাদের প্রীতিদ্বনিবিগণের কৃপায় এ কাহিনশ তারা অনবরতই 
শুনচে কনা ১ | 

কেতা ও শ্রমিকগণ একটা কথা মনে ধাখবেন। যখন নিন্দংকগণ একবার আমার অগাধ উষ্বযের 
কথা বলেছিল তাব মধ্যেও যেমন সতা ছিল না, আজ তাবাই আবার যখন বলচে আমার ব্যবসা দেউলে 
হঞ্চত চলেচে-তার মধ্যেও সত্য নেই। 

ত্াামি পাজবাদী নই--পযসা নেই আমার হাতে। আমার শুধূ আছে মজুরদের জনা চামড়া 
এবং কেতাদের জন্য জ,তো। এই আমার পইজি, যেমন জ্যোতবিদের পাজি দৃরবগক্ষণ, সঙ্গতজোর 
পজ বেহালা। 

দেউলে আমি কোন দিনই হই নি, হবোও না। যে দেউলে হয সে পাওনাদাবদের কাছে পাওনা 

মাপ চাখ সে যদি নিজে অবস্থা গোপন করে তবে পাওনাদারেরা তাদের পাওনার এক পয়সাও 
ছাড়ে কখনো? আপনারাই বুঝে দেখুন। 


৩৬ টমাস, বাটার আত্মজশীবলশ 


তামি কেন দেউলে হবো না আপনাদের বোঝান শস্ত। প্রথমত, আমি বালাকালে যে শিক্ষা 
পেয়েচি, তার ফলে নিজেকে দেউলে ঘোষণা করা অপমানের কাজ বলে বিবেচনা কাঁরি। দ্বিতীয়ত, 
অপ বয়সেই আমি শিখোছিলাম, দেউলে হওয়া থেকে নিজেকে কি করে বাঁচান যায়। 

আঠার বছর বয়সে, আমি ভাই ও বোনের সঙ্গে ৮০০ জেলাটি (৬০০ টাকা) মূলধন নিয়ে 
আমাদের ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপন কাঁর। আমরা আমোদপ্রমোদে সময়ক্ষেপন করে এক বৎসর পরে 
আঁবিম্কার করলাম মহাজনের মালের দাম দেবার সঙ্গাতি নেই আমাদের । হিসেবের খাতায় জমার ঘরে 
শুন্য। এ অবস্থায় আমার ভাই যুদ্ধে চলে যান তিন বংসরের জন্যে 

ব্যালান্স-শটে দেনার অঙক থাকলে দেউলে হয় না। জমার ঘরে টাকা না থাকতে পারে, কিন্তু 
থাকে উৎসাহ, কর্মপ্রচেষ্টা, সাঁদচ্ছা, শ্রম --এ সব লেখা থাকে না জমার ঘরে। আভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতাও 
মস্ত বড় মৃলধন-মলধন কি শুধু টাকা? কিন্তু সে সময় তাও আমার ছিল না। আমার বাড 
যে সহনে, সেখানে সবই কেরাণীর দল, তাদের জগব্নের একমাত্র লক্ষা কোন না কোন আপিসে চাকরখ 
পাওয়া। আমিও হাতের কাজকে ঘ্‌ুণার চোখে দেখতাম, অন্য ধবণের কাজ তো জানতামই না। কিন্ত 
তবুও আমি দেউলে হই নি, কারণ আম প্রতারক ছিলাম না। প্রাণপণে খেটে টাকা জামিনে আমি 
পাওনাপারদের পাওনা শোধ করে টিলাম। দুরবস্থাকে জয় করলাম। আগার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে 
যে, দেউলে হওয়ার মূলে নাীতিবাদের প্রণ্ন নিহিত আছে। কেউ দেউলে হয়ে বেচে থাকতে চণ্য 
না। কেউ তার যথাসবস্ব এমন কি নিজে বিনা বেতনে পাওশাদারের চাকর হয়ে থেকে দেনা শৃধতে 
চায়। 

শেষোস্ত ব্যাস্তরাই বড় ব্যবসা, বড় জাতি, বড় কাবখানা, বড় ব্যাঞ্ক গড়ে তুলবাব ক্ষমতা রাখে। 

[কর্মে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা মানবের বাস্তত্বের পূর্ণ বিকাশ, বাটা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, 

[তিনি দেখোছিলেন গত মহাযুদ্ধের পরে দেশের যে কমতি হয়েছিল, নিষ্টার সহিত পরিশ্রমের 

ফলে অজ্পাঁদনের মধ্যেই তার পূরণ হয়। ১৯২৩ সালের ১৪ই গুলাই ভারথে প্রকাশিত 

তাঁর রচনাতে তান সেকথা উল্লেখ করেচেন ] 


ছুটির দিন 


গ্রাত সপ্তাহে দুশ্দন ছুটি ছিল, একটি জাতীয় উৎসবের দরুন, অপরটি ধর্মসংক্কালত। 
আমাদেস কারখানা একাদনও বন্ধ ছিল না, যাঁদও কাজ তত বোঁশ ছিল না বা মাল তোর হয়ে স্টরে 
জমা করা হচ্ছল। আমরা ছুটির দিন কাজ বন্ধ রাখ না, কিল্তু তার কারণ এ নয় যে ধর্মের প্রা 
বা জাতির ধীর সন্তানদের প্রাত আমাদের শ্রদ্ধা কিছু কম আছে । আমরা বিবাস কর পাঁরশ্রম দ্বারা 
জশবিকাজনের দরুন কোন বীর বা সাধৃমহাত্া অপমানত হন না। 

দেশের লোকের পাঁরশ্রমের ওপর দেশের উন্নাতি নির্ভর করে। আমোরকার সঙ্গো তুরস্কের 
তুলনা করলে এ ব্যাপার পরিস্ফুট হবে। অবশ্য আম কামাল আতাতৃর্কের অভ্যুদয়ের পূর্বেকার তুরস্কের 
কথা বন্াচি। আমোরিকানেরা অলস নিচ্কর্মাভাবে থেকে কোন উৎসব পালন করে না। এমন কি তাদেষ 
জাতির সর্ধশ্রেষ্ঠ পরূষ ওয়াঁশংটনের জন্মাদনেও না। অথচ দেখ, তুরস্কে সপ্তাহে ছিল তিনাঁদন 
ছুটি, একাদন মুসলমানদের জন্যে, একাঁদন ইহুদীদের, একাদিন থঙ্টানদের। এতে কাজ ভালভাবে 
চলবার কথা নয়। ফলে আমাদের দেশ থেকে লোকে আমোরিকার যায় জশীবকা অর্জন করতে, কিন্তু 


উমাস, বাড়া আত্মজশীবলশ ৩৭ 


তুবস্কে কি কেউ যায়? আমার পরামর্শ এই, দেশে বসেই আমেরিকানদের মত খেটে পয়সা উপার্জন কর; 
[বিদেশে যাওয়ার দরকার হবে না। 

অনেকে রাববাবে ছুটির জন্য আন্দোলন করেন, অনেকে নতুন ছুটি প্রবর্তনের আন্দোলন করেন 
তাঁদের জানা উচিত, যত ধোঁশ ছুটিব দিন থাকবে সপ্তাহের মধ, তত কাজ কম হবে, ভাল লোকেবা 
দেশ থোক বোরিষে চলে যাবে বিদেশে জীবিকা অজনের আশায়। 

আমরা আমাদের মজরদ্রে সম্মাতক্মে দুদিন মাত ছ,টি দেওষা ঠিক করেচি। যে সব মজুব এই 
দই ছ,টিব দিনেও কাব্খান,র বেবিয়েচে, তাদেব উপার বোজ্জগাব হযেচে মোট ১৪২,৫৯৬ ক্রাউন-- 
ছুটিতে 1নম্কমণ হযে বসে থাকলে এই টাকা তাবা পেত কি? ববং উৎসবেব অনুষ্ঠানে আমোদ- 
প্রমোদে আবও বান্দছ্রে খবচ বেড়ে যেত। 


কারখানার লভ্যাংশে মজযরদের ভাগ 
(১৯২৪ সালেব ১১ই এ্রাপ্রল তাবখে মজ্জবদেব প্রতি প্রদত্ত বন্তুতা) 

গমবা আপনাদের ভিপাটমেন্টের বঙ্মেক পভ্যাংশ ভাপনাদের মাধা বাটন করাচি এজলো নয বে 
কোম্পানির হাতে টাকা ধরচে না যে কোন উপাস্য কমীর্ণের মধো কিছু, টাকা দিলে সে লাঁচে। 

এই কাবস্থাব বাবা মাল তৈতিব খন্চ আামনা আও কমার । আজবধদেব আয শ প্ধিব পণ্গে সঙ্গো 
মালের পাম গাও কপম যাবে ভামবা এখনও গনে করি যে আমাদের জ.তোব দাগ বোশ এবং আমাদেল 
মস্ত এদের বেতন এখনও অনেক কম। 

অতএব আমবা ঠিক করেছি যে যে [ডিপাটমেন্টেধ হামিকেধা বাজে উলাতি দোখায লাভ পাঁড়ষে 
দেখ কোমপানশিব সেই লেই িিপাটমেতণ্টেব শ্রাগিকদেব লাভেব অংশ বণ্টন কবে দেওয়া যাবে। 
অনা তাল] ডিপাটমেন্টে যাঁদ লোকসানও হয তবে যে ডিপাটমেন্ট থেকে লাভ হানে তাদেরই মধ্যে সে 
লীঃভব অংশ বন্টন করা ঠবে। প্রতভোক সপ্তাহে ডিপাটমেন্টেব লাভ ্ণতর হিসাব আপনাতেশ 
কানখানার শের্ডে টাঙিয়ে দেওমা হবে ভবে যাদ বোন সপহাতে লোকসান তম তাপ জন্যে আাপনাতের 
ভশ দেই লোকসানের ভাগ আপনান্বে নিতে হবে না। 

জ্তযেক ডিপাটমেন্টেব যত মাল তোব হওয়ার তনো যত শ্রণিক আবশাক তার চেয়ে বাশি 
শ্রমিক কাজ কনে। যাঁপ ভাপনাদের পশেশিশ্ি প্রমোণ করবে আপনাপা খাটেন তবে কাশথানার লা 
বাঁডিমে আপনারা শানেজ্ষেদের তম বদ্ধি করতে পাবেন। বর্তমানে আপনাবেষ মাতা কম মাদশিতি 
কাজ কলতে হচ্চে ত'ল কারণ ভাপনাবা শুধ, নিজেদের স্বার্থ পজাঘ বাখবার জানোই কাজ কাবেন অন্য 
মজ-বাদ্ক সুখের দিকে চেয়ে তাদর স্বাগেবরি দিকে দন্টি দেখে কাজ করেন না। এউ লভ্যাংশ বণ্টন 
সত্গে সঞ্ষো আপনাদের মনে এই সংকল্প জাগ্রত হপে যে সবাই দিলে ভাল কবে খেটে, ভাল বনে কণ্জ 
করে ডিপার্টমেন্টের লাভ দেখাবো । কামাল ষথাসম্ভস কম পরিমাণে খরচ করার দিকেও তখন 
আপনাদের দূম্টি পড়বে। 

শ্রমিকদের তৈবি মালেব পাঁবিমাণ বাড়লে আপনাদের চাকরি যাবে একথা আনো ভাববেন না। 
আমাদের বর্তমান অপেক্ষা আরও দশগণ বেশি মাল তোরি কবার মতলব রষেচে, বাজারে চাতিদা 
বেড়েছে এত বোঁশি। কিন্তু এখনও আমাদের নিম্দোন্ত তিনটি প্রধান বাধা বর্তমান *- 

১1 নতুন কারখানার ভার নেওয়ার উপয্বন্ত অভিজ্ঞ ও উদারবূদ্ধি ব্যস্তির অভাব। 


৩৪ ঈহাপ, বাটার আত্মজশীননখ 


২। কর্মকুশল শ্রমিকের অভাব 
৩। অর্থেরি অভাব 
পরিশ্রম দ্বারা এই তিনটি বাধাই আমরা অতিত্রম করতে পারি। লভ্যাংশ বণ্টনের সম্পো স্পোই 
শ্রমকদের আর্ক ও নৌতিক উন্নতি হবে। তারা কারখানার স্বার্থকে নিজেক স্বার্থ বলে বৃঝতে 
ও ভাবতে শিখবে। 
আমরা কাবখানার প্রতোক মজুরকে আমাদের অংশশদার করতে চাই। প্রতভোক শ্রামক তাপ 
জমানে' টাকা আমাদের ব্যবসায়ে খাটাতে পারে, আমরা দশ পাসেন্ট সুদ দিতে রাজ আছি। এ ধবণের 
চাষ লেখাপড়া করা হবে, উভযপক্ষের ইচ্ছান্তমে যে কোন সমযে এ চুন্তপত্র বাতিল হতে পারে। 
আমরা চাই, প্রত্যেক মজুর নিজেকে ফোরম্যান বা বিভাগশষ ম্যানেজার করবার মত অভিজ্ঞতা 
ও কর্মদক্ষতা অজর্ন করতে যয়বান হবে। ভাল লোককে আমরা সব সময়েই ভাল পদ দিতে প্রুস্তৃত। 
মজবদের উচিত পযসা বাঁচিয়ে তারা জগবনে সখভোগ কবুক নিজে লেখাপড়া ভাল কবে শিখ্যক। 
শিক্ষান্বারা তার মনুযাত্বের যে উন্নাত হবে, তার ফলে কারখানার কাজে সৌকর্ষ অবশ্যম্ভাবশ বাস্টীও 
ভবিষ্যত উপকৃত হবে। শিক্ষা বৃথা যায় না। 
লাভের অংশ বন্টন পরাক্ষাসাপেক্ষভাবে কযেকটি বিভাগে আরম্ভ করা হযেচে। আমরা আশা 
কার সামনের গ্রশম্মকালে অন্য অন্য বিভাগেও এই ব্যবস্থা অসলম্বিত হবে। যে শ্রামক শন্তত এক 
বংসরকাল আমাদের কারখানায় কাজ করে নি বা যার বযস কুঁড়ি বংসবেব কম বা যে আববাহিত তাত ব 
লত্যাংশ দেওয়া না দেওয়া কোম্পানীর ইচ্ছাধখন। তবে যে আবিবাহিত লোকের আমের ওপর তার 
আত্মীমদ্বজনকে নিভভব করতে হয তাব ধিষষে আমবা বিবেচনা করবো । 
আমরা আশা কার এই লাভেব ন্যায্য অংশ শ্রমকদেব মাসিক আয় বাঁড়ষে তুলবে। 


কারখানার গ্ষরাজ 
উন্নাতি-দাঁযত্ব- দাবিদ্র্য-কোৌফিযং 


একাঁদন সকালে আঁম একটি আনন্দেব গান গাইতে গাইতে জেগে উঠলাম। এই দিনই আমা 
মাথায় প্রথম এসোছিল ব্যবসাব লভ্যাংশ শ্রামকদের মধ্যে বণ্টন করবার চিন্তা । আমাদের দেশে না 
হ'লেও এ ব্যবস্থা নতুন নয। আমেরিকাতে বহ্াদন ধরে এই নিয়ম প্রচালিত, বংসরেব শেষে ল্ভ্যাংশের 
ভাগ দেওয়া হয শ্রামকদের। এতে ধনী ও শ্রীমকের মব্যে বন্ধূত্ব ও নিভ'রতাব ভাব গড়ে উঠতে বাধ্য। 
1কল্তু আমি ঠিক এভাবে করতে চাইীন ব্যাপারটা । যাব দ্বারা কাবখানাব স্ববাজ আসতে পাশে, 
কমা ও শ্রমকেবাই নিজেব নিজের কাজ নিজেরাই দেখাশুনো করে চালায, এই উদ্দেশ্যে নিম্নীলখিত 
সতগি;শি মনে মনে ঠিক করা গেল £-- 
১। গ্রাতি সপ্তাহে হিসাব বেব কবা, 
২। প্রত্যেক অংশীদার যাতে অংশের প্রাপ্য হিসেব কবে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা, 
৩। প্রত্যেক বিভাগে এই স্‌বিধা দেওয়া, যাতে প্রত্যেক বিভাগে বিভাগপয় স্বরাজ আসতে 
পারে। 


গুত্যেক বিভাগে আমরা উপরোন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেচি॥ প্রত্যেক বৎসর বিভাগশয় লাভর 


উ্মাস্‌ হাটার আত্মজশীবনশ ৩১ 


অংশ শ্রমিকদের মধো ভাগ করে দেওয়া সন্কেও ধেরুপ ফল পাবো আশা করা গিয়েছিল, তেসনটি 
পাওয়া যাচ্চে না। 

এ জিনিসটা খুবই কঠিন। শ্রমিকদের সহানৃভাতি ও উৎসাহ আমরা পেয়োচ, কারখানার কাজ 
তারা নিজেদের কাজ ভেবে করে এ কথাও ঠিক -কিল্তু তাদের চেয়েও বড় জিনিস হ'ল কর্মকুশলতা গ 
আঁভিজ্ঞতা। বড় কারখানার বিভাগীয় কামারশালাগীল সৃম্টুতরভাবে পারচালনা করতে হ'লে ষে সোন 
থাকা দরকার, তা কি সকলের কাছে আশা করা যায় 2 

আড়াই বংসরের মধো আমাদের কাবখানায় স্বরাজ বিস্তৃত হয়ে পড়েচে অনেকখানি। আমাদের 
লাভ ও শ্রামকদেব বেতন বাঁধত হয়েচে, আমাদের তোর জুতো আগব্রও সস্তাষ দেওষা যাচ্চে । লাভের 
অংশ হশ্রমকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার ফল কতটা এই উন্নীতিব পথে আমাদের সাহায্য করেছে, 
তা অঞ্কে প্রকাশ করা অসম্ভব। 'কল্তু হয়তো আমরা যা চেয়োছলাম, তার চেয়ে বোশি হযেছে। 
দ্ধ বংসর ধরে আমাদের হিসাব বিভাগের সবন্দোবস্ত করাব ফলে আমাদের ব্যবসার যথেম্ট উপকার 
হযেচে, ভা বুঝতেই পাবা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সফল না পেলে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। 

আমবা যদি প্রভোক ডিপার্টমেন্টের শ্রামকদের শিক্ষা [দতে পার, কিভাবে তাদের ডিপার্টমেন্টের 
কাজ স্টুভাবে চালাতে হবে, তবে আমরা সাফলোব পথে এগিযে যাবো । এতে শ্রমিকদেরও লান্ভ। 
[কিন্তু এ কাজ সহজ নয। আভিজ্ঞতা দ্বাবা জানা 'গিয়েচে, লোককে তোমার কথা সম্রপ্ধভাবে শোনানো 
যায় কিন্তু তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখানো যায় না অত সহজে । আমাদের কারখানায় আমরা 
লোককে শনযোচি সহঙ্গে, 'িকল্তু চিন্তা কবতে শেখাতে এখনও পার নি। 

অনেকে বলে, উপবাসে মরবার ভযে শ্রামকেবা আমাদের এখানে কাজ করে। একথা ভুধ। 
এ ধরণের মনোভাব সম্পন্ধ লোকদের দ্বারা আমাদের কাজ চলবে না -তারা কাজ ছেড়ে চলে গেলেও 
আমাদের কোন ক্ষতি নেই । 

কারখানায় স্ববাজ আনয়ন বর্তমানকালেব উপযোগণী। এতে মাল তোরর থরচ কমে যায়, 
কাজও ভাল হয়। তবে এ কাজের প্রবতনি কবেচি আমি, আমিই জানি এ পথে কি কি বাধা 'বিদামান। 

এমন কি অতি আঁভিজ্ঞ কমাঁরও ভুল হয, আপস থেকে ধাঁড় ঠফরবাব সময় অনেক কাজ বাকি 
রেখে যায়। কমাঁব্যান্ত নিবাচিন আভা কঠিন কাজ। যে শ্রমিক কর্মে শে থিল্যেব জন্য ম্যানেজার 
কর্তৃকি শাস্তি প্রাপ্ত হয, সে সব সময়েই ভাববে তার ওপব আবিচার করা হযেচে, কর্মে আরও 
অমনোযোগণ হযে উঠবে। কিন্তু যদ কারখানাষ বিভাগণয স্বরাজের ফলে তার সহকর্মিগণ তাকে দন্ড 
দেয়, তার বলবার কিছুই থাকবে না। তার কমর্শোথিল্যের দরুন বিভাগের অনা সব শ্রমিক ক্ষতিগ্রপং 
হচ্চে, £টা তাকে বুঝিয়ে দেওয়। হবে। 

বাবসার লভ্যাংশ হাতে পড়লে শ্রামকেরা নিজেদের সাংসারিক অবপ্থা ভাল করবার চেম্টা করবে। 
যখন শ্রামরেরা কারখানার ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তুলে নেয়, তখনই আমরা বুবতে পারি 
কর্মপদ্ধাতর দোষ দাঁ়িয়েচে কোথাও না কোথাও । এই সব টাকা প্রায়ই অপব্য়ে নণ্ট হয়। পানদোধে 
এবং নানাবিধ তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে। 

আমরা এরকম লোক আমলাদের মধ্যে চাই না। যারা নিজেদের সাংসারক অবস্থা ভাল করপ্ত 
চায় না ভারা নিতান্ত অপদার্থ। আমাদের কারখানায় কি উপকার হবে তাদের [দিয়ে ? 

আমরা এদিকে এখনও কোন উন্নাতি দেখাতে পারি নি। কারখানার ব্যাঙ্কে শ্রমিকদের গাচ্ছাত 


৪৫ ন্জাপ বাটার আত্মজশীবনশী 


টাকার পাঁরমাণ দ্বিগুণ হয়েচে মাত গত বংসর থেকে, কিন্তু সহরের অন্যান্য ব্যাঞ্ষে অন্য শ্রমিকদের 
গাঁচ্ছত অথের পারমাণ তার কযেক্গুণ লেশি। মানুষ চিনতে আমাদের এখনও অনেক বাকি। 

কারখানার মালিক শ্রামকদের মজ-রি উপার্জন করতে শিখিযেই ক্ষান্ত থাকবেন না। বাকি কাজটা 
আরও শন্ত। উপাঁজতি অর্থের উপযৃত্ত সদ্ব্যবহার এবং তার চেয়েও আবশাক কিছু কিছু সণ্চয করতে 
শেখানে। তবে সেই সব শ্রামক একাঁদন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবে। 


কর্মনেতা 





বাটার ব্যন্তিত সম্বন্ধে লোকেব কোন ধারণা নেই -ফকিভাবে 'তিনি ব্যবসায়ে সাফল্য অঙ্গন 
করেছিণ্লন- মাল তৈরি ও কর্মের বিলিবাবস্থা সম্বন্ধে। ধাইবের দিক থেকে দেখলে মনে হবে বাটার 
বাবসাধের অদ্ভূত সাফল্যের পিচ্ছনে আছে কোন প্রাতিভাবান গণিতজ্ঞ লোকের বাদ্ধ যিনি পূর্ণ থেকে 
গাঁণতশাশ্ত দ্বাবা কষে সব কাজেব ধরাবাঁধা পথ সএনাদ্দিন্ট ও সুগম কবে বেখেচেন। 

কিন্তু আসলে টমাস বাটাব অদ্ভুত ব্যান্তত্বই এজনা দাযশি। বাটা কৌশলী ইঞ্জিনিযাব ছিলেন 
বটে, একটি শজপণ মনও ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি স্বগ্নদুণ্টা শিল্পগ ছিলেন না -বাস্তবকে কেন্দ্র করে 
তাঁর ভিতবের শিঙ্পী আত্মপ্রকাশ করতো তাঁর সৃষ্টিতে । এর বাহপ্রকাশ আমরা দোখ তঁর কর্ম 
শৃঙ্খণা: ও সংঘবদ্ধতাব কলমের মধ্যে দিয়ে। 

বাটার শজ্পীমন নিজের ক্ষমতা সম্বম্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, অপবের উপর এ ননেব প্রভাব 
খুব বেশি হওয়া স্বাভাবিক বটে। বাটা এই মালমসলা [নিষে সৃষ্ট করে গিষেচেন -যে তাঁর সংস্পর্শে 
এসেচে, নিজের বান্তিতবেব প্রভাবে তাৰ মধ্যে আমল পারবত'ন এনে দিষেচেন-এক কথায় তিনি মানুব 
সূন্টি করেচেন। 

গরতোকের মধ্যেই কোন না কোন গুণ 'নিহিত--বাটা কেবল এই অন্তারনীহত গুণাবলী বাইরে 
ফোটাধার চেষ্টা করেচেন এবং বহু স্থলেই তাঁর শিল্পীমনের যাদ্‌দণ্ডেব প্রভাবে শুক তবুও পুষ্প 
প্রসব করেচে। তাঁর ব্যন্তিত্বের এই একটি বড় প্রমাণ--সারাজীবন তিনি পরিশ্রম করেছেন মান:ষের 
উন্বাতির চেষ্টায়, শুধু তাঁব নিজের উন্নাতি নয়, তাঁর কারখানার শ্রমিকপের উল্নাতি, তাঁর দেশবাসঈর 
আমোদ প্রমোদ, কর্মীশক্ষা, অনৈতিক ব্যবস্থা প্রভীতিব উন্নাতি। 

অনেক বড় বড় কথা তান বলেচেন, যার আলোচনা করলে হয়তো মনে হবে জ্‌তো তোরির সঞ্গো 
এ সকণ্প কথার সম্পর্ক কিঃ 'িকল্ত তা নয। বর্তমান ধূগের শিঙ্প-বাণিজ্য সমাজের 'বাধবাবস্থা 
উলটে 'দিয়েচে। নবতপ্ন সমাজের বাণশী সরল ভাষায় টমাস বাটা ব্যস্ত করে গিয়েচেন। তাঁর সরল রচনাবলণ 
নব সমাজেব নবতর সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রচেম্টা। 


কর্দে স্বরাজ প্রাতিষ্তা 


ভামার দৃঢ় বিশ্বাস যে সব কারখানার শ্রমিকেরা হাতে দৃ'পয়সা জমিয়েচে বা ভালভাবে বাস 
করে, তাদের দ্বারা কাজ ভাল পাওয়া যায়। এই সব কারখানায় স্বরাজ প্রাতদ্ঠা সহজসাধ্য। অনেক 
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উত্মাস, বাটার আত্মজশীবলণ ৪১ 


বৎসর থেকে এটা আমনা জানি অভাবগ্রস্ত লোকের দ্বারা সংকার্ধ হয় না। তাদের অবস্থা 'ফাঁরয়ে শা 
তোলা পর্ষ্ত কোন দায়ত্বপূর্ণ টাকাকড়ির ব্যাপার তাদের হাতে দেওয়া যায় না। 

পূর্বে থেকে বোঝা যায় না, পরের টাকা হাতে পেলে লোকে তা আত্মসাৎ করবার লোভ বমন 
করতে পারবে কি-না । আমাদের কারখানার শ্রমিকেরা হাতে টাকা জ্াময়ে যৌদন ধন হয়ে দাঁড়াবে, 
সোঁদন আমার শ্রম সফল হয়েচে বিবেচনা করবো । 

কেন্দ্র থেকে শত শত মাইল দৃূরবতর্ঁ দোকানগালতে ইতিমধ্যেই স্বরান্দ প্রাতিম্ঠিত হয়েচে। 
এই দোকানগৃলিতে সবাগ্রে শ্বরাজ প্রাতিষ্ঠার আবশ্যক, নতুবা অতদ্‌রের দোকান বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব 
হবে না। আমরা ব্যন্তিগতভাবে দৃূরবততট দোকানগুলির তত্বাবধান করতে পারি না বলেই সেখানে 
এমন 'বাঁধব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজনীয়, যার ফলে তাদের কাজকর্ম সশৃঙ্খলায় চলতে পারে। 

এখন দুরের শাখা দোকানগুলি ভালভাবে চলচে, সুতরাং যে নিয়ম তাদের সম্বন্ধে প্রবার্তিতি 
হয়েচে, আমরা সেগুঁল মগ্গতজনক বলে বিবেচনা কার। যেগীলতে এখনও শঞ্খলা প্রারতান্ঠত হয় নি, 
বুঝতে হবে তাদের ম্যানেজারেরা এখনও একথা শেথেন নি যে সংভাবে কাজ করলেই আয় বাড়ে ও 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ বিষযে কঠোর আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে, যানি সংষঘী, লক্ষী তাঁকেই আশ্রয় 
করেন। 

দোকানের ম্যানেজাব যাঁরা, তাঁদের অনৈতিক দণস্ট এজন্যে যথেষ্ট স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন, নতৃবা 
তাঁবা ন্িজেব উদ্বাতি করতে পারবেন না। নিজের অবস্থা যাদের ভাল নয়, শ্রমিকদের অবস্থা তাঁদের 
দ্বারা ভাল হতে পারে কি» আমবধা আঁথকি সাহায্য দ্বারা কোন ম্যানেজাবের অবস্থা ভাল কারয়ে 
দিতে পারি পা-এতে ফশ হবে উচ্টো। তারা পরের ওপর ির্ভরশখল হবে, নিজের সম্পান্ত নিজে 
বাড়াবো এ আত্মাবিধবাস তবি মধ্য জল্মাবে না। 

যে লোকের আস্োম্নাতি করবার চেষ্টা নেই, তাব দ্বারা ভাল কাজ হয় না। শুধু আত্মীবঙ্বাসণ, 

ভিজ্জ সণষী ও সংযমী লোকেবাই এ জগতে ধনী হতে পারে, বড় বড় ব্যবসা চালাতে পারে, নিতের 

অবস্থা ও দেশের অবস্থা ফেরাতে পারে। আবার দেখা [গষেচে, অনেক লোকের উচ্চাশা আছে 'কিস্তু 
সণ্থযেব অভাস নেই, এক পষসা জ্রমাতে জানে না। যাদের পকেট খাল, এমন লোকে বর্তমান অথ 
নোৌতিক জাটলতাব দিনে কি করে বড় বাবসায়ে হাত দিতে পারেন বাবসা সপ্রাতান্ঠত করে অর্থনোতক 
আদশে প্রাতিষ্তা করতে হবে। শ্রামকদের সণ্চয়শ হতে শেখাতে হবে। 

এই নিয়মে আমাদের কারথানা চলচে। কোন ব্যান্ষের কাছে আমাদের খণ নেই, কাঁচামাল কিনে 
তর্খান তার দাম শোধ করে দিই! শ্রমিকদের সঞ্চয় জমা হয়ে থাকে আমাদের কারখানার ব্যাচ্কে। 
যখন যে চায়, তখনি তার টাকা মায় সুদ শোধ দেওয়া হয়। 


জ্বরাজের পরে অগখ্য বাধা 


কয়েকটি প্রধান বাধা এখানে বাল। কারখানার বা বাধসায়ে যারা অকম্পা ও ফাঁকবাজ, তারাই 
বড় বাধার সূম্ট করে। তাদের সব সময়েই ভয়, তাদের চাকরি যাবে, তাদের চেয়ে ভাল লোককে এনে 
ঢোফান হবে। মান্যষ ষাঁদ নিজেকে অপরিহার্য করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে, তবেই তার উ্নতি। 

ফাঁকবাজ লোকে সর্বদা অপরের উন্নতিতে হিংসা করে। তার মনে সবর্দা তয়, অন্য কেউ 


৪২ টমাস বাটার জা আীবল। 


তাকে ভাড়িয়ে গেল বুঝি । কিন্তু কর্মকুশল ব্যন্তির সময় নেই হিংসা করবার। সে শ্রামকদের নদ্যে 
সংকসে'র ও সদিচ্ছার বীজ বপন করে তাদের শিক্ষিত করে তুলবে। তার সময় ব্যয় হয় নিজের ও তার 
মনিবের ব্যবসার উন্নাতিকল্পে। চিফ: ভিরেক্কারের আঁপিসে যাঁদ লেখা থাকে প্রবেশ নিষেধ” সে তার 
জন্যে কিছুমান গ্রাহ্য করে না। সে নিসংকোচে আপিসে ঢুকে চিফুকে আঁভবাদন জানায়, চিফ্‌কে বুঝতে 
দেয় সে নিজের ববেকমত কর্তব্য সম্পাদন করে চলেচে, কাউকে সে ভয় বা খাঁতর করে চলে না। 

একটি কথা আমরা যেন সবর্দাই মনে রাখ। যে কাজে লাভ কম, আয় সামান্য সে কাজে 
লক্ষ লক্ষ প্রাতিদ্বন্দঞ বর্তমান, কিল্তু ষে কর্মে বা বাবসায়ে বুদ্ধি, উৎসাহ, কৌশল ও আঁভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে প্রাতযোগিতা অনেক কম--কারণ তার উপযন্ত লোকের সংখ্যা কোন দেশেই বেশি 
থাকে না। 

অনেকের বিশ্বাস আছে পূথিবশতে মানত মৃষ্টিমেয় ধনশ ব্ন্তিব স্থান আছে। প্রাচীন দিনের 
রুধকেরা এ ধারণা পোষণ করতো, আমরা সেই কৃষকদের বংশধর, সেই বিশ্বাস আমাদের রন্তেও বর্তমান। 
কৃষকেরা খশ্বর্য মানে বোঝে জমি । পৃথিবীতে জমির পাঁরমাণ সীমাবদ্ধ, কিন্তু শিষ্প-বাণিজ্যে আয 
বা উন্নেতি সমাবদ্ধ নয়, যত লোক এতে খাটে, সকলেরই উন্নাতির উপায় আছে। 

আমাদের কারখানার কথাই ধরা যাক। এর যত উন্নতি হবে, এব শ্রীমকদের তত উন্নত! 
কলকব্জায় তৈল দেওয়ার মত, যত তেল দেবে, তত ভালভাবে কল চলবে । যে লোকের সঞ্পঘ নেই, 
সঞয়ের বৃদ্ধি নেই-সে লোক দ্বারা আমাদের কাজের উন্নাতি হওয়া সম্ভব নয। সে শ্রমিককে আমবা 
তৈলবিহশন মরচে-ধরা কলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। 

কারখানাকে দেখতে হবে একটি গৃহস্থালণ। ম্যানেজার বাড়ির মালিক, শ্রামকেরা গৃহস্থালীব 
লোক। সমস্ত কারখানা নিয়ে একটি সুবৃহৎ পরিবার। পরস্পরের বিপদে পবস্পরে সাহায্য করবে, 
একজন অপরকে সাহায্য করবে--শুধু কারখানার মধ্যে নয়, কারখানার বাইবেও। যাঁদ কোন শ্রামকেব 
কোন বিপদ ঘটে, তবে কারখানার ম্যানেজার ভাববেন এ তাঁর নিজেরই বিপদ। এই মনোভাব প্রত্যেক 
শ্রমকের মধ্যে আনতে চেস্টা করতে হবে। এর মূলে রয়েচে আত্মসংযম। তবুণদের মধ্যে এ শিক্ষা 
প্রচার করতে হবে-কারণ মদাপান, ধূমপান প্রভৃতি অপব্য়ের পথে এখনও তারা পা বাড়ায় 'ন, কিংবা 
বাড়ালেও এখনও কুঅভ্যাসগ্ঁলি বদ্ধমূল হয়ে ওঠে নি তাদের মধ্যে। 

আমাদের বিশেষ চেষ্টা হবে এই জন্য, তরুণদের সশিক্ষা। চোদ্দ বছব বয়স থেকেই যাতে 
তারা পারবারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার বহু পূর্বে সম্পূর্ণরূপে আর্থিক সাচ্ছল্য অর্জন করতে 
পারে, তার ব্যবস্থা কবতে হবে। 

তরুণদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়া আরও একটা বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে 
হবে--২৪ বংসব বয়স পূর্ণ হবার সময় তার হাতে যেন কিছু মূলধন জমে। তাদের ব্যান্তগত আয় 
যাঁদ প্রাত বৎসর বেড়ে চলে, ১৪ ৰংসর বয়স থেকে-তবে দশ বৎসরের মধ্যে হাতে মূলধন জমা খবব 
কঠিন হবে না। 

নারপাঁশক্ষা আমাদের একটি প্রধান কর্তব্য। তবে মেয়েদের শিক্ষা হবে অনা ধরণের । রম্ধন বিদ্যা 
উপযুস্তভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের স্কুলে । উৎকৃষ্ট রন্ধন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়। রন্ধন বিদ্যা আজকাল বিজ্ঞানের পদবাঁতে উন্নীত হয়েচে। পোষাক পারচ্ছদ সেলাই 
করা, ?শিশুপালন, গৃহকর্ম প্রভৃতি বিষয়েও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। 'শিক্ষিতা গৃহিণী তাঁর বৃদ্ধি 
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ও সজনী প্রাতভা গ্যারা পাহস্ধালশকে কিভাবে সৃখ-স্বাচ্ছম্দাময় করে তুলতে পারেন এ সম্বন্ধে 
অনেকের কোন জ্ঞান নেই। 

মেয়েদের সঞ্চয় হবার প্রয়োজন নেই তা নয়, তবে ছেলেদের মত অতটা নয়। মেয়েদের আয় 
কম, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় বেশি। তবৃও তাদের হাতে টাকা থাকা উচিত, তাদেরও কিছু কিছু 
সম্টয় করা প্রয়োজন। সচ্ছল অবস্থার মেয়েকে ছেলেরা বিবাহ করতে চাইবে, বিশেষ করে সে মেয়ে 
যাঁদ শিক্ষিতা, গৃহকর্মীনপৃণা হয়। 

দৃ”টি তরুণ-তরুণশ £ববাহ করে যখন সংসার পাতবে, তখন উভয়ের সণ্চিত অর্থ হবে সেই 
সংসারের মোট মূলধন। স্বাধশনভাবে থাকবার সময়ে উভযের মধো যে সগয়প্রবূত্তি জাগ্রত হয়োছিল, 
দা বংসর ধরে তারা যে অভ্যাসের সূব্যধহার করে এসেচে-সেই অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস তাদের সাহায্য 
করবে সুদ ভিত্তিতে তাদের সংসারাঁট দাঁড় করাতে । মূলধন হাতে থাকাতে তাবা এখন থেকে 
পঃজিবাদশ মহাজন হয়ে পড়বে এবং কারখানার ব্যাঙ্ক থেকে এই মূলধনের সুদ পাবে। এই সুদ 
থেকেই সংসারের খরচ চলে যাবে, যদ বুঝে চালান যায়। কারখানার শ্রামক-সমস্যার এ একা9 সংন্দর 
সমাধান । 

অনেকে ভাববেন, আমরা সকলেই যাঁদ ধনশ হই, এত টাকা থাটাবো কি করে? সুদ দেবে কে? 
এসব দ.ভ্গবনার কোন আবশ্যক নেই। টাকা খাটাবার বহু রাস্তা আছে। সারা সপ্তাহ টাকা 
জমিয়ে এক মিনিটে টাকা খাটানোর বহু পথ আবিচ্কার করা যাবে। তবে অনেক পথ আছে, যা 
প্রালাভনে ফেলে মান্ষকে নম্ট করে। সে বিষয়ে আমাদের সদ সতক থাকতে হবে। 


মাতাপতা ও সন্তান 


তরুণ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শিক্ষার পক্ষে প্রধান বাধা তাদের পিতামাতা । বহু পিতামাতা 
[বিবেচনা করেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের উপার্জত অথ তাঁরা ইচ্ছামত খরচ করবার আঁধকারী। সন্তানও 
কখনও এ টাকার হিসেব নেয় না পিতামাতার কাছ থেকে । আঁশাক্ষিত পাঁরধারে পুপ্রকন্যা উপাজনিক্ষম 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গো পিতা কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসে আর সরাইখানায় বসে বিয়ার পান করে 
ফৃর্ত করে। 

ফলে আমবা প্রায়ই দেখতে পাই, শ্রামকেরা তার বিবাহের পৃরে দশ বৎসর হয়তো খাটে: 
হাতে এক কানা কাড়ও জমে নি। বস্তৃত, জশবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাষ কোন অভিজ্ঞতা 
হয় নি। সে যে পোষাক পরচে, অনেক সময় "জার দাম পরন্তি সে জানে লা। কারণ তার মা এটা 
1কনেচে। 

এর ফলে ি ঘটে? তার স্বোপার্জত অর্থে কোন আগ্রহ থাকে না. কাজে উন্নাতি করবার চেচ্টা 
হয় না তার, এবং সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবক। উপাজনের ফল ভোগ করতে না পারলে কর্মে আনন্দও 
সে পায় না। 

পূত্রকন্যা বয়োপ্রাপ্ত হলে বন্ধ পিতামাতাকে সাহায্য করা তাদের কর্তব্য, ছোট ছোট ভাই- 
বোনকে মামূষ করে তুলতে তারা পিতামাতাকে সাহাধা করবে। কিন্তু এ অবস্থায় পিতামাতা সল্তামের 
উপাঁজণ্ত অর্থ পাঁরবারিক খণস্বরূপ গ্ুহণ করবেন এবং একজনের ঘাড়ে বোঝা না চাঁপয়ে পব 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন। 
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তরা এটা দেখবেন সন্তানের উপার্জিত অর্থ সম্বন্ধে যেন সল্তানের অধিকার বলবৎ থাকে। 
সন্তানেরা যদজ্ছাক্রমে খরচ করুক, তবে তাঁরা দৃম্টি রাখবেন অযথা ব্যয় বা অসংকার্ষে বায় তারা না 
করে। এমন কি ছ'বৎসর বয়ঃক্ুম পূর্ণ হবার স্লো সঙ্গে সন্তানের নিজ্জের টাকার ওপরে যেন তার 
আঁধকার জম্মায়, যত সামানাই হ'ক সে বালক বা বালিকার পজি। 


ব্যবসা ও বিশ্বাস 


আমরা এমন ব্যবসা যেন করি, যার চ্বারা দেশবাসখ উপকৃত হয়। 

শিষ্প ও বাঁপজ্য জনসেবার একাট রূপ । বাবসায়শরা এ সত্য যত গভধরভাবে উপল্লান্দ করবেন, 
তাঁদের ব্যবসা ততই বিস্তৃত হবে। আম অনেক সময় বাবসাক্ষেত্ে কোন পথে যাব, চিন্তাষ গড়ে হিখোচি। 
শেষে মনস্থ করলাম যে পথে গেলে পাঁচজনের উপকারে লাগতে পাঁর, সেই আমার পথ। 

কিন্তু যে পথে শুধু নিজেদের স্বার্থ বজ্জায রাখবার জান্যে গিযোঁচ, পাঁরশেষে তাতে আমি এসং 
জনসাধারণ উভযেই ক্ষাতগ্রস্ত হযেচি। ব্যবসাষে উন্নাতি তখনই সম্ভব, যখন আমবা নিজেদের ক্ষত 
বন্ধন কবতে শাখি। বাবসাক্ষে তরে সাফলোর পথে আমরাই আমাদের শরু। 

জনতোর কারখানায় চামড়া থেকে টুকরো কাটবার দোষে অনেক ক্ষাতি হয। চামডাব মধো বাভম্ন 
শ্রেণী আছে, জুতোর বিভিশ্ন অংশে বিভিন্ন কোয়ালাটির ঢামন্ডান দবকার হশ। হয়তো সস্তাদামের 
জুতো তৈরি করবার সময মিস্তিরা ভাল চামড়া থেকে কেটে সস্তা জ্‌তোর অংশের জন্যে খাঁনকটা 
দাঁম চামড়া বের করে নিলে। কিন্তু আঁভিজ্ঞজ [মস্তি ঠিক উল্টো কসতে পাবতোন- খাপাপ চামড়া থেকে 
সে ভাল ও দাশী জুতোর ক্ষুদ্র অংশের জনো ভাল টুকধো কেটে নিতে পারত। 

চামডা কাটার দরুন কারখানার যে লোকসান হয়, তাৰ প-বণের একমান্ন উপাষ চামড়া কাটতে 
শেখানো মিস্বিদের । তাদের বন্ধৃত্ব ও সহাগ্ুভূতি অর্জন করলে তবেই পাও্যা যালে। এ কাজে হিসাব 
করতে শেখা দবকাব, এখন কারখানার ম্যানেজার ও তাব কমেকলুন অভিজ্ঞ সভকমর* দ্বাবা এ কাক্ত 
সম্পন্ন হয়ে থাকে-- কিন্তু তা হ'লে চলবে না, প্রত্যেক শ্রাগককে এ কাজ 'শাখিযে নিতে হবে। 

এই 'বিষষে জটিল হিসাব অত্যন্ত গোপনে রাখা হম, ম্যানেজার ও সর্দার মিস্তিদের ডেস্কে 
লুকোনো । ডেস্কেব চাক খুলে দিতে হবে, এ বিদ্যা প্রত্যেক মিস্তিকে শেখাতে হবে বিশ্বাস করে। 
জান এই সব হিসাব বাইরে যাওয়া উচিত নয়, অনা প্রাতদ্বন্দবী কাবখানার মাগলকের হাতে পড়লে তারা 
এর অনুকরণ করে আমাদের হাঁটিয়ে দেওয়াৰ চেষ্টা করবে । 

কিন্তু যখন আমবা প্রতোক ডিপার্টমেন্টের সাপ্তাহিক আয়বাল্যব শিগাব নোটিস বোর্ডে টাঙ্গানোর 
বব্যস্থা করেচি, তখনই বাবসায়েব অনেক গৃস্তকথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করবার ঝাকও সেই 
সঙ্গোই গ্রহণ করোঁচ। বাঁভন্ন বিভাগের শ্রামকেবা উৎসাহ ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ কখনই করতে 
পারে না, যদি তাবা নিজ নিজ বিভাগের কাজের পারমাণ, লাভ-ক্ষাতিব হিসাবের অবস্থার সাঙ্গে তাদের 
পাঁরচয় না ঘটে। 

এর চেয়েও ভয় আছে, ট্যান্স আদায়কারী তার হিসেবের খাতা নিষে ছুটে আসবে, বার্ধত হায়ে 
ট্যাক্স ধরতে । প্রত্যেক ব্যবসাদারেই জ্ঞানে এ কত বড় বিপদ, আতীরন্ত হারে ট্যাক্স দিতে গিয়ে কত 
ব্যষসা ফেল মেরেচে। 

এ বাধাও আমরা জয় করেচি। আমাদের আগে ব্যবসাদারদের ধারণা ছিল, ট্যাক্স আদায়কারশকে 


উদাস বাটার আত্মজশীবদশী ৪৫ 


প্রতারণা না করলে বাবসা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তার কারণ, আমাদের মধ্যে কেউ ট্যাক্সসংক্রা্ত 
আইনগৃপি জানবার চেঘ্টাও করতো না। আমরা সর্বপ্রথম এ বিষয় অবগত হযে আমাদের 'হাসাবেব 
খাতা-বই ট্যাক্স আদাষকারণর হাতে তুলে দিয়ে তাকে এবং অনা পাঁচজনকে অবাক কবে দিই । 

আমাদের বাবসাব িত্ত এবার দঢ়াভিত্তিতে প্রাতিত্ঠিত হ'ল। বাবসাসংক্কাণ কোন কিছুই 
সাধারশেব দূষ্টিব অন্তরালে ঢেকে রাখবার আর আবশাক রইল না। প্রকাশা দিবালোকে আমাদের 
কাজকর্ম চলতে লাগল আমরা যা কবি, সবাইকে জানিয়ে করি। প্রত্যেক শ্রমিক জানে আমাদের লাভ 
্ষাতির অবস্থা কি। 

একবার একটা চামড়া শোধন কববাব কারখানায় বড মজা হযেছিল। সে কাবখানাব মানেজার 
কর্মদক্ষ লোক ছিল বটে ধকম্তু হিসাবের খাতা লাকষে রাখতে ভালবাসত। যখন তাকে বলা হাল তার 
[ডিপাটমেন্টেব সব লাড-ক্ষাতিব হিসাব প্রত্যেক সপ্তাহে নোটিস বোর্ড টাঙ্গিষে দিতে হবে এমন কি 
ভাব ব্যান্ধগত ভিসার পর্য্ত তখন লোকটা বেশে আগুন হযে বললে "অসম্ভব আমার বান্তগত 
আযষবাষের হিসাব আমার স্মীকে পযশ্তি দেখাই নে তাই টাঙ্গাতে হবে নোটিস বোর্ডে আমার দ্বারা 
এ কাজ হবে না।” 

'আজ্ঞ লোকের ধাবণা বদলাতে বিশেষ বেগ পেতে হয বই কি। পূবাতন নিষমেব ভিন্তি হিস 
মাগার ওপর প্রাতিষ্তিত। যখনই শ্রীমকেবা তাদের নাষ্য দাবশ উপস্থাপিত করতো, তখনই কাঙখানার 
ম্যানেজাবদেব মুঘের বুলি ছিল, “কোথা থেকে দেব 9 লোকসান খেষে বাপসা চালাতে হ১।" শ্রমিকের 
মুখ বন্ধ করবার পক্ষে এটা ছিল ব্রঙ্ষাস্থ। 

কম্ত বর্তমান যগে এ নিষম অচল লাভ ক্ষাতর 'হ্সাপ লাহাব লিম্দাকে পৃবে রেখে কোন 
চশাড নেই। এখন সমস্ত দলিলপত, হিসাব মাল উৎপাদলেক পরিমাণ লাভ লোকসানের পাঁরমাণ 
ম্যানেজাবের মস্তিত্ক থেকে দিবালোকে দশক্তনের সামনে খাড়া কবে তাদের বিশবস্ত হতে হবে। 

অনেকে ধলবেন, ইতিহাস পড়ে দেখ নেতাব মতলব ফেসে যাওয়াতে বড় বড় য্দ্ধে পরাজয় 
ঘটেছিল না কি” আমরা একথা বিশ্বাস শাঁর না অক্ষম নেতাব অক্ষম কৈফিসৎ বলেই এগলিকে মনে 
কবি। যুদ্ধে 7স কাবণে কেউ হারে না যুদ্ধে হারবাব আসল কালণ দাঁড়াম নেতবান্দের অহমিকা, দম্ভ 
ও অক্ষমতা । 

যত ভাল চিন্তা পা পরিকল্পনা হ'ক না কেন, মানুষের মস্তিচ্কেব মাধ কাবাবদ্ধ থাকলে তা 
ফুবযে গেল। ভাল মাইডিযাকে মানুষের মনে আবদ্ধ কবা চলবে না। ও জিনিস হশরকফের মত, অপর 
একজন বুদ্ধিমান মাস্তচ্কের শান পাথরে শান দিলে তবে ওব দীপ্তি বাড়বে। 

আমাব কাছে অনেক লোক এসে চুপি ছপি লে, “মস্ত বড় একটা জিনিস আবিজ্কাব করেটি। 
পেটেন্ট আপসে নিষে গিয়ে পেটেন্ট করাবো। আপনার কাছে শে বলা কারণ জান আপান 
পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করে আমাব এটা নষ্ট করে দেবেন না” তারপরে কম্পিত তস্তে তার অঙ্ভূত 
আবিজ্কারটা পকেট থেকে বার কবে। বত অকিপ্িৎকর লাবিকার, ততই তাদের ভয় বেশি। আমার 
হো হো করে হাসতে ইচ্ছে করে এদের এই নির্বদ্ধতা দেখে । তবে আমার মনে পড়ে যায, তর্‌ণ বয়সে 
আমি নিজেও কয়েকবাব এই ধরণের অক্ভুত আবিষ্কার” নিষে পেটেশ্ট আপিলে ছে যেতে যেতে 
রয়ে গিষেচি। তারপর বুঝেছি চিম্তাশগল বানর একমাল্জ পবস্কাবই হচ্চে সমস্যার সৃসমাধান, আর 
কিছু নয়। 


৪৬ উমাস বাটার আতাজশবনণ 


সমস্যার পমাধান করতে হ'লে চিল্তাশগল ব্যাস্ত তাঁর মস্তিষ্ককে পর্ণ বিশ্রামের অবকাশ দেষেন, 
মাঁল্তচ্কের প্ুম্টিসাধনের উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করবেন, যেমন ব্যায়ামবশর পালোয়ানেরা ক্রখড়া প্রদর্শনের 
পূর্বে নিজেদের মাংসপেশশ সবল রাখে । 

জগতের যত কিছ শাল্ত, মানুষের ধনসম্পদ, পৃথিবশর খনিজ এশ্বর্য-সব মানুষের চিম্তাশন্তির 
কাছে পরাজিত, মানব মাস্তজ্কের ভূত্য। তবে সেই মাস্তিত্ককে কাজে খাটাতে হবে -নতৃবা কিছু হাবে না। 

আমাদের দোকানে বিক্লেতা ও ক্রেতার দ্বন্দব জিনিসের মূল্য নিয়ে এবং শ্রামকদের ঝগড়া তাদের 
মজুর নিষে--অনেক চিল্তা করে এ সমস্যার সমাধান কবেচি আম। 

কিন্ত আমার কারখানার শ্রামকদের মধ্যে ঝগড়া ও সন্দেহের কোন মশমাংসা এখনও আমার দ্বারা 
সম্ভব হয় নি। কারণ শ্রীমঘকদের আয় 'নিভভর করে তাদের (ডিপাটমেন্টের কাজের পাঁরমাণের ওপরে। 
অনেক শ্রমিকদের মনে ধারণা, কাঁচামালের দাম যাঁদ কগ দেওয়া ষাম এবং উৎপন্ন মালের দাম যাঁদি বোঁশ 
নেওয়া যায়, তবেই তাদের িপার্টমেণ্টের লাভ বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেবণ আধ বাডবে। 

এ থেকে দাঁড়ায় অসাধু প্রাতিযোশিতা। ডিপার্টমেন্টের অযথা পবিশ্রম ও কাঁচামালের অপবায় 
হয এ থেকে । মনে রেখো গ্রপলের সবা্পেক্ষা বড় ব্যবসাদার আলেকজান্দাবকে ক জবাব 'দয়োছিলেন। 
আলেকজান্দার তাঁকে বলেছিলেন, “আপনি কি করে এত ধন টউপাজন কবলেন 2” 

[তানি উত্তর দিলেন-“আমি বোশ দাম দিমে জানিস কান এবং সস্তাষ বেচি।" 

আমাদের দোকানে দরদস্তুর নেই। শজ্জানিসের শাধা দর- সেই প্রথম এবং সেই শেষ কথা। 
খারদ্দাবের গুপ্ত মনোভাবকে পর্বে থেকে বুঝে নিয়ে আমবা কাক্ষ কাব। আমাদের সাফলোল মূলে 
দুশট বাপার থাকা আবশ্যক--রাম্টু, দেশ ও আমাদের কেতাদের ওপব আমবা যেমন সাধ বাস্তাব কবলো, 
আমাদের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের মধোও যেন পরস্পরের প্রীতি সাধ, বাবহার কবে। সবাই মিলে মিশে 
পরস্পরের সহযোগিতা করেই আমরা জনস্য[ধারণের সেবা কবতৈ পাবি এপং আমাদের অবস্থান সচ্ছল 
করে তুলতে পারি। 


কারখানায় গ্যরাজের আদর্শ 


টমাস বাটার মনে কারখানার স্বরাজ সম্বন্ধে যে আদর্শ প্রথম উণক দিস্ষান্ষিল তাব ফলে শ্রমিক 
আর শুধু শ্রমিক থাকবে না, সেও বাধসাযশ হযে উঠবে, এটা তিনি বঝেছিলেন। 

শ্রমক শুধু তার মজুরি চায়। কিল্তু সে যখন তার বিভাগের লভাংশ পাবে, তথন সে বাবসায়ী 
হয়ে উঠবে। সে চাইবে নব নব পম্থার আবিষ্কার করতে, জনসাধাবণেব সেবা করতে। কাবথানার 
স্বার্থ ও তার বান্তিগত স্বার্থ তখন হয়ে উঠবে তাভিমন । যে শাসক শুধু মজার চায়, সে তার মজযবির 
অনুপাতে খাটপে। কারখানার উন্নাতিকজ্পে সে নব পম্থা আপিচ্কারের চেষ্টা করবে না। কিদ্তু যখন 
শ্রামক বুঝবে, এ কারখানা তাদের নিজেদেরই, তখন সে অন্য মানুষ হযে উঠবে? তার মাস্তি্ক থেকে 
এমন পল্থা বার হবে, যার পাঁরিমাপ নেই কিন্ত রেতারা উপকৃত হবে তা থেকে। 

বাবসাষের উন্নীত নির্ভর করচে সেই বাবসাষের ম্যানেজার, শ্রামক. বিক্রেতা প্রত্যেকর্ট মানুষের 
সম্মিলিত ইচ্ছাশাক, উদাম, আবাক্কিযা ও কর্মকৃশলতার ওপর। যে ষত ছোট কাক্তই কবক না কেন, 
নিজের 'নজের বিভাগের কাজ যাতে ভাল চলে, এজনো সে যাঁদ পল্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করে তবে 
তাদেরও উন্নতি, বাবসায়েরও উন্নাতি। 


টমাস, বাচার জর: । ৪৭ 


ইউরোপে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে সব বড় বড় ফারথানা ও ব্যবসায় চলেছিল, সবই 
পুরাতন পম্ধাতির অন্ধ অনুসরণ কবে। শ্রামক তার মজব আদায় কবে চলে যেত, তার বান্তগত 
দাঁষত্ব সেখানেই শেষ হয়ে গেল। এ নিষমের একটা প্রধান দোষ, এতগুলি শ্রামকের মাস্তিন্ক ও 
আবিক্ষিয়া শীল্তকে সম্পূর্ণ অলস রাখা । সব সময় মনে রাখতে হবে, মানুষ বিনা স্বাথে খাটে না। 
তাকে তোমার বাবসায়ের ভাগণদাব কব, সেও তোমার ব্যবসায়ের উন্নীতিকল্পে ভাববে, পরিশ্রম করবে। 
তার মধ্যে দাযিত্বজ্ঞান জল্মাবে ক্রমে কলমে । 

বেতন দিযে লোক খাটানো আঁতি প্রাচীন প্রথা নিদিষ্ট কর্ম সম্পাদন অন্তে শ্রামক তখাঁন তার 
পাঁবশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হয। কিন্তু এ প্রথার দোষ এই, এতে শ্রীমকের ব্যান্তগত দািত্ব জল্মায় না- 
[বিশেষ কবে উৎপন্ন মাল সম্বম্ধে। 

শ্রমক মাল তৈবি করে কাবখানাব মালিকেব কাছে মাইনে পেলে। উভষের সম্পর্ক এখানেই 
শেষ মালের ক্রেতাব সঙ্গে শ্রমকের কোন সত্পক্ক নেই । বাঁধাধরা বেতনভোগণী শ্রমিক একথা নিয়ে 
মাথা ঘামাবে না সে মাল কাটবে কোথায বা কাটবে কিভাবে । 

বড় কাবখানার পবেবি যগে যখন কাবিকবে ছোট্র দোকানে নিজের হাতের তোঁবি নিজে বিক্রণ 
করাত তখন তাপের ধাযি* ছিল অনাধ্প। একই লোককে কাঁচামাল কিনতে হত, আ্ানস তৈবি 
কবছত হ'ত বিক্রী ক্ববার ফশন্দ খজতে হ'ত। যে মাস্ম জংতো তোপ কধতো, ভ,তো সেলাই করেই 
ভাব দাঁষত্ব শেষ হাত না। তাকে ভাবতে হত, চামড়া কিভাবে সে কাটবে, কিভাবে ভাল জুতো তোঁধি 
বণবে- যাতে বাশাবে তাব লাম হয ক্রেতা তাব দোকানেই আসে । এবেই জিনস বেচে সে দাপিযসা 
আয কৰবতে পাববে। সস্তাষ তাকে নাল কিনতে হবে, মজবুত কবে জুতো সেলাই করতে হবে, রেতার 
সঙ্গে মিট ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে- তবে তার মঙ্গল, তাৰ ব্যবসামের মলাল। 

টমাস বাটা এবকম ছোট জুডোব কাবখানার শিক্ষা পেষেছিলেন তাঁর বাল্যকালে। সেজন্যে 
[তানি ব্যান্তগত দাযিত্বের মুল্য সব সময় বুঝতেন। বর্তমান যুগোপযোগণী বিরাট কারখানার সঙ্গে 
ক্ষুদ্র দোকানের মালিকের মনোভাব-এই উভয়ের শুভসংযোগ সাধিত হয়োছল তাঁর মধ্যে। কাজেই 
[তান কাবখানায গ্রামকদ্র মধ্যে এই ধরণের দায়িত্ববোধ, সমযানুবার্ততা, উৎসাহ, কঠোর শ্রমশখলতা 
প্রভীত গ্ণাবলগ জাত কবতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। 

ব্যবসামপদেব পাঁরকজ্পনা শ্রামকদের দ্বারা বাস্তবে পরিণত হবে, এই ছিল তাঁর স্বগন। এই 
ব্যবস্থাবিধিকেই তিনি বলতেন “কাবখানায় স্বরাজ প্রাতষ্ঠা।” প্রত্যেক শ্রামক তার ক্ষমতা ও দাযত্ধবোধ 
অনুযাষণ নিজেদেব 'ডিপাটমেন্টেব পারিচালনার আঁধকার প্রাপ্ত হবে-এই ছিল টমাস বাটার আদর্শ । 


্বরাজ প্রাতথ্যা 


স্বরাজ প্রাতম্ঠাকে বাস্তবে পারণত করবার মূলে এই নশীতি বিদ্যমান, “তোর মাল কারখানা থেকে 
ক্রেতার হাতে পেশছবে।” 

কারখানার মালিক কাঁচামাল কিনে নিজের তত্বাবধানে মাল তৈরি করাবেন এবং তিনিই সেই 
তৈরি মাল সোজা ক্রেতার হাতে পেশছে দেবাব ব্যবদ্থা করবেন। তাঁকে নজর রাখতে হবে ব্যবসাধের 
তিনটি প্রধান অলোর দিকে £--কাঁচামাল কয়, তোর মালের উৎপাদন ও বিরুয়। 


৪৮ উনলাপ, বাটার জ। 1:88 


প্রত্যেক কারখানা প্রকৃতপক্ষে বহূশত িপার্টমেন্ট ও তাদের শ্রমিকগণের সম্মেলন, যার মধো 
প্রতোকটি শ্রামকের স্বতন্ দায়িত্ববোধ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিদামান। ডপার্টমেস্টগৃলিরও 
প্রত্যেকটিয যথেষ্ট স্বাধীনতা শাছে, এই অরে ষে, 
(১) প্রত্যেক ডিপাটমেন্টে এমন একজন লোক আছে, যে তার নিজের ভিপাটমেন্টের 
কাজকর্ম, লাভ ও ক্ষাতর জন্য দায়শ। 
(২) প্রতোক সপ্তাহে বিভাগশয় লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রকাশিত হয়। 
(৩) শ্রামক সর্দার ও 'বাভন্ন শ্রামকের আঁধকার থাকবে তাদের বিভাগের কর্মপদ্ধাতর 
অদলবদল বা সৃপরিচালনা সম্বন্ধে । 
(৪) প্রতোকের ব্যক্তিগত দায়ত্ব। 
(৫) কোন বিভাগের কর্ম সম্বন্ধে গোটা কারখানায় সম্মালত দায়িত্ব! 


কারখানায় পারচালনা 


এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সকল কমি দায়িত্ব স্বীকৃত হয়, সুতরাং পারচালনা বিষয়ে প্রাতোকেই 
তার মত বান্ত করবার আঁধকারী। 

প্রত্যেক বিভাগে একজন ম্যানেজার আছে। তার হাতে কিছ মূলধন দেওয়া আছে এবং সে 
মূলধন উপয্স্তরূপে বাবহার করবার স্বাধীনতা আছে তার। সে মূলধন শুধু অর্থ নয়- সেই বিভাগের 
কামারশালা, যন্ত্রপাতি, শ্রম ইত্যাদি সেই আলিখিত মূলধনের অন্তভূক্কি। এই সব মূলধনের সুপ্রুযোজনা 
তার প্রধান ও একমান্ন কর্তব্য। সমগ্র কারখানার 'বাভল্ন বিভাগগুলির সহযোগিতায় ব্যবসায়ের মূল 
নীতি ও চুন্ত 'নরধশারত হয়। এই সব চুন্ত হিসাব বৈভাগের কর্মচারগণ ও কারখানার িরেরবগণ 
করতৃকি নিধধারিত হয়ে থাকে । যদ চুক্তিতে কোন গোলমাল থাকে, নিরপেক্ষ ব্ন্তগণ সে বিবাদের 
মশমাংসা করেন। 

তোর মালের দাম নির্ধারিত হয় রখাতমত ব্যবসায়ের 'ভীাত্ততে। এক ডিপার্টমেন্ট অন্য 
[ডপার্টমেন্টের হাতে মাল দেওয়ার সময় মনে করে যে অন্য একটি ফার্মের হাতে মাল দেওয়া হ'ল। 
[বভাগীয় কন্ট্রোলারগণ মালের তত্বাবধান করেন, তাঁরা দাম ঠিক করবার সমষে ম্যানেজারদের মুখ চেয়ে 
কাজ ফরেন না বলেই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। 

এ বংসরের কাজের প্ল্যান নির্ধারত হয় তার পূর্ব বংসর। এই প্ল্যান ঠিক হয় সব িপার্ট- 
মেন্টের প্ল্যানগাঁল একন্র করে আলিল্ঞ্ মূল্য, মাল তৈরি ও বিব্ুশীর খরচগুির ওপর ভাত্ত করে। 
বার্ধক গ্গ্যান আবার দৈনিক আটঘণ্টা কাজের ও দৈনিক মাল তোরর পাঁরমাণের ওপর প্রাতিষ্ঠত। 
সবাঁদকের হিসাব নখদপ্পণে না রাখলে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করা যায় না। 


কর্মে শৃঙ্খলা ও প্ল্যান 
(দৈবকে জয় করতে হবে) 


প্রত্যেক কর্মে আজকাল দৈব নিজের লীলা প্রদর্শন করে- কিভাবে কখন দৈব আবির্ভূত হবে, 
পূর্ব থেকে তা বলা যায় না। 


উদাস বাটার আত্মজশীবননী ৪৯ 


এমন সব ব্যবসা আছে, যেখানে দৈব ব্যবসায়ের সর্বমষ কর্তার অপেক্ষাও শাস্তধব। প্রতোক 
বৎসর দৈবের ক্রিযা লক্ষ্য করার ফলে শেষে লাভ-ক্ষতির হিসাবের ব্যালাল্স-শিটেব মধোও দৈব এসে পড়ে। 

দৈবের মস্ত বড় শত ছিলেন টমাস বাটা । মাল তোৌঁরর ব্যাপারে যতদূর সম্ভব তিন দধৈবকে 
ঠেলে বাখবার চেষ্টা করতেন। ছ'মাস পূর্বে প্রত্যেক বিভাগের খংটিনাটি প্ল্যান খাড়া করা হষ তার 
মধ্যে মালেব দাম, মালের পাঁরমাণ, অর্থ, তোর মালেব সংখা সব ধবা থাকে এমন কি ম্যানেজারের 
আধ হবে কত পাসেন্ট, শ্রমিক পাবে কত পার্সেন্ট -সে সব পষক্তি। 

প্রত্যেক শ্রমিক তার আযষের পবিমাণ নোটবইতে লেখে-ফার্ম থেকে এই নোটবই দেওষা হয় 
প্রত্যেক শ্রমিককে । স্কুলে ছাত্রদের ব্যন্তগত হিসাব রাখাব পদ্ধাতি শিক্ষা দেওযা হযে থাকে। 

বাটার কারখানাগুলিতে মাল ক্রয়, মাল তৈবি ও মাল বিক্রীর বিশেষ *লানগীল ছ'মাস পূর্ব 
থেকে কবা হয়ে থাকে । বাটার কালেন্ডাবের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ 'দিনেব কাজের শ্ল্যান করা 
থাকে। বাকী ৬৫ দিনের প্ল্যান পূর্ব থেকে নর্ধারত হয না। এক সস্তাহেব ছুটি দেওয়া হয় 
পূর্ণ বেতনে । 

সমগ্র বিভাগেব সম্মিলিত প্লান অনুযাষণী সমস্ত কাবখানার স্লযান ধার্য হয।  মানেজাবেরা 
এই সব স্ল্যান তৌব কবেন, প্রতোক মজ,বেব উধহসংখ্যায় কমের পাঁবমাণ কত তাও এ গ্ল্যানেব মধ্যে 
ধরা থাকে । মাল তোরব স্ল্যানে মধ্যে প্রভোক মঞ্জব, প্রত্যেকটি য্ছের কমের পাঁবমাণ ধরা থাকে। 

যাঁদ কোন কাবণে নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে প্লান অনুযাযী কম' শেষ না হয, তবে বাঁক কাজ বন্ধ 
কবে দেওয়া হশ। একে স্টণে বলে? প্রত্যেক বিভাগের প্রথব দন্ট থাকে যাতে তাদের বিভাগে 
স্মরণে ঘোষিত না হয়, অথনং তারা নষ্ট সমযেব মধ্যে কাজ শেষ করতে চেস্টা কবে প্রাণপণে । 

যে বিভাগের কাজে স্টণে? ঘোষিত হয, সে বিঙাগেব বাকি কাজ অন্য বিভাগের হাতে তুলে 
দেওয়া হয-বাড়াতি লাভ তখন সেই বিভাগের শ্রাীমকদেব হস্তগত হয় -কর্মে শোগল্য প্রদর্শনের 
প'ডস্ধব,প। 

উদাহরণস্ববূপ বলা যায যদি চামড়াব কারখানা বিক্রুষ বিভাগকে উপম্ত পাঁবমাণ জুতো 
সবববাহ করতে না পাবে এবং যদি এই শোথলা ঘটে কাঁচামালের অভাবে তবে কাঁচামাল ক্লু বিভাগ 
এজন্য দাঁণ্ডত হষে থাকে । এই দণ্ডের ভযে সব বিভাগ সতর্ক থাকে যাতে তারা প্ল্যান অনুযায়শ 
কর্ম সম্পন্ন কবতে পারে নাঁদর্ঠি সমষেব মধ্যে। এই কমপিদ্ধতিব ওপর হাজাব হাজার শ্রামকের রুটি 
নির্ভর কবচে সতবাং সকলেই প্লান অনুযাষণ কাজ সম্পাদন করাকে বান্তগত স্বার্থ হিসাবে বিবেচনা 
কবে। 

এই 'স্টণো” ঘোষণা দ্বারা দণ্ডদানের পদ্ধাভ প্রতহোক কমর্িক্ষ শ্রীমককে উৎসাহ দান কবে, কারণ 
সে জানে তার সহকমর্ব কর্মশৈথিল্যের জন্য সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। 


নেতৃবৃন্দের শিক্ষা 


বাঁড় বা যন্পাত -ইন্টপাথর এবং লোতাও স্তূপ শ্রাত। মানুষই তাদের নধ্ প্রাণসন্থার কবে। 

যেকোন কাজই হাক না কেন, নেতৃবৃন্দের সাঁশক্ষার ওপর তার সাফল্য নিভর করছে। চমৎকার 

কলকারখানা, খুব পাঁরশ্রমী ও কর্মদক্ষ শ্রামকদল, কিন্তু নিবো্ধ ও অকর্মণ্য নেতা-সব মাটি। 
৭ 


&০0 উ্গাস্‌ বাঠীর জাত্মজশীবন? 


কলকারখানার ম্যানেজার যাঁদ ভাল না হয়, তবে খুব ফন্ত্রপাতি এবং শ্রমশশল সহরেও সে ব্যবসাকে 
দাড় করাতে পারে না। 

টমাস বাটা এ সত্য উপপান্ধ করোঁছলেন বলেই তিনি সুরু থেকেই তাঁর "বিরাট কারখানার শত 
শত বিভিন্ন বিভাগের আজ যারা কর্ণধার, তাদের শিক্ষা দেবার সব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তারা 
কর্মানপূণ ও সংযমশ নেতা হয়ে উঠতে পারে। এই শিক্ষাব্যবস্থার গুণগান করে নি এমন নেতা আমি 
দেখি নি-এমন কি যারা আমাদের কারখানা ছেড়ে অন্যত্র বেরিয়ে গিয়ে আমাদের সধ্চো ব্যবসাক্ষেন্রে 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েচে, তাদেরও বলতে শোনা 'গিয়েচে, “বাটার স্কুল থেকে অনেক কিছ 
শিখেচি বটে।” 

টমাস বাটা বলতেন, “যখনই দেখি খারাপ গোড়ালি-ওয়ালা অ-মজবুত জৃতো কারখানা থেকে 
বেরিয়ে আসচে, তখনই ভাবি কারখানার কোন বদলোকটা এমন জুতো তৈরি করলে-এ কুশিক্ষা সে 
পেলে কোথায়। কুচারঘ়ের লোকে কখনো সূন্দর কাজ করতে পাবে না।” 

আমার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। এ সময়ে বাটা কর্ম সম্বন্ধে সুন্দর একটি বন্তুতা 
দিয়োছলেন। একবার চামড়ার উপয্যস্ত ব্যধহার ও িতব্যযতার ভারপ্রাপ্ত জনৈক িবেক্টুর, ভাঁব বযস 
বছর ত্রিশ হবে- একটি বাঁড়তে অবাষ্থত কুঁড়িটি বাভশ্ন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এই কুঁডিটি 
বিভাগে যাতে আরও ভাল কাজ হয়, এই তাঁকে দেখতে হবে। [তান সেই বাঁড়ব গ্যাডামনিস্ট্েশন 
অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে চিফের কাছে গিয়ে বললেন, “আমি এক সপ্তাহেব জন্যে এই কান্দ দেখবো, 
তা হ'লেই কাজ খুব ভাল চলবে, কারণ আমি আর একবার এই বিভাগগৃলিব যথেষ্ট উন্নাতি করে 
গিয়েছিলাম, আম জানি কি করে তা করতে হবে।” 

মাস বাটা তাঁর এই তরুণ কর্মচারীর উৎসাহপূর্ণ কথা নীধবে শুনলেন। সাতাই দ'জনেব 
খুব উৎসাহ, কর্মে সাফল্য সম্ধন্ধে কারো সন্দেহ নেই। তান আরও ছ'জন লোককে ঘরের মধ্যে 
আনলেন- এই ছ'জনের সঙ্গে পৃবোন্ত কর্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না। 

তারপর বললেন, “মানুষের বয়স ত্রিশ বছর হওয়া একটা সাংঘাতিক ভুল। আমার যখন ও বয়েস 
ছিল, তখন আমিও ভাবতাম তুড়ি মেরে সব কাজ করে ফেলব। তোমাদেব মত উৎসাহের সঙ্গে আমিও 
কাজ আরম্ভ করোছলাম একদন। এক লাফে তিন পা করে যাই আর কারখানায় প্রত্যেক শ্রামকের 
কাজের তত্বাবধান করি। 

কিন্তু কিছুদন পরে কারখানার কাজ আবার খারাপ হতে লাগলো। আবাব আম খাটি, আরও 
কড়া নজর রাখি সকলের কাজে । 'কন্তু আমার পারশ্রমে কি হবেঃ যুবক ছিলাম, খাটতে পাবতাম-_ 
কিন্তু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পাবো কোথায়? কেউ আমায় তখন বলে নি যে ভাল জ্‌তো তোঁরর মনস্তত্ব 
ও তোরর কৌশল দুই-ই জানা চাই, তবে জুতোর ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ ঘটে। আত্মাবশ্বাস ভাল 
জানিস, 'কিম্তু অক্জানের আত্মবিশ্বাস কোন কাজের জিনিস নয়। 

মানুষের মন ও হৃদয় লোহা-ইস্পাতের যন্তের চেয়ে অনেক বোঁশ জাঁটল--একে ঠিক মত চালানো 
যে কত শস্ত কাজ তা তখনও আম ব্ঝতে পারি নি। সেই কাজ আপনাদের সামনে আজ এসেচে। 


একটা উদাহরণ আম আপনাদের কাছে উপস্থাপিত কাঁর। গত সস্ভাহে আম একটি কারখানার 
দোষ সংশোধন করোচ ঠকভাবে শুনুন। এই কারখানার জৃতো' খুব খারাপভাবে তাঁর হস্ত। 


উ্জাস, বাষঠীয় আত্মজীবনী ৫১ 


জুতোর চামড়া ছিল খারাপভাবে কাটা । [তিনজন মিস্ছির ওপর চামড়া কাটার ভার ছিল। 
আমি ম্যানেজ্জারকে বললাম, "এই তিনজনের মধো সব চেয়ে ভাল কে?” 

একটি মধাবয়সধ মিস্তিকে তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি তার কাছে দাঁড়য়ে তার চামড়া কাটা 
দেখলাম। অপর মাস্দের কাজও দেখলাম সো সঙ্চো। সেই লোকটাই সকলেব চেয়ে খাবাপ কাজ 
করে, লক্ষ্য করে বুঝলাম। 

আসল বাপারটা এই, এই িস্মিব চেহারা ভাল, কথাবার্তা ও বাবহার ভদ্র ও মি্ঠ। সূত্র 
মুখাবযব ও ভদু বাবহারের গণে সে কারখানার সদর মিস্তি ও ম্যানেজারের বন্ধৃত্ব ও সহানুড়াতি 
অর্জন কবেচে। তার সহফর্মশীদের মধ্য এককজানের চেঙাবা খাবাপ, অনা শোকটি বেশি কথা পলে না। 
সৃতরাং, যাঁদও সেই দু'জন এই লোকটার চেয়ে চামড়া অনেক ডাল কাটে, তারা ম্যানেজাবের প্রিয়পান্ন 
হযে উঠতে পারে নি। এ প্যান্ত নিজের কচা কাজ িঘ্ট বাবহাবের দ্বাগা ঢেকে বেখে ওপবওযালা 
কমমচাবীব সনজধে পড়েচে। ম্যানেজার তাব তোমামোদে ভলে অপর দশটি ভাল 'মিস্পিব কাজ ভাল 
হ'লেও ভাল বলে না, তাদের কাঙ্জেব কড়া সমালোচনা করে। আতোর ঢামড়া কাটা যে খাবাপ হচ্ছে, 
৮৮ স্দায মানেতাাব ফোলেচে সেই দূই বেচাবগর ঘাছে। 

তা হলেই বুঝে দেখুন, এ মানেজার কিরূপ দৃবলি চাবনেব লোক । যে সুভী মুখ দেখে ভূলে 
যায তার কাচ্ছে সবচারের আশা কবা যায কিট অপল দুজন মিস্ধি যখন দেখলে আরা ভাল কাজ 
কবালেও কউ তাদের ভাল বলে না, তখন তাদের কর্মে শোথলা এসে পড়লো । ফলে সেই বিভাগ থেকে 
শৃধু খাসাপ হতো ছাড়া ভাল জো কিভাবে তোর হবে? 

অতএস নেতা ঘষে হবে ভাবাবেশ বা হৃদয়াদৌধলাকে সে প্রশয দেবে না, তাকে বিচার করতে হবে 
লোকের কাজ দেখে তাব মুখ দেখে নয, তার মি কথা শনে নয়। বান্তগত হদযবাল্তিকে কাজের ক্ষেত্র 
এনে চফলবান কোন আধিকার নেই নোভাব। এই দৌপন্যি যান জয় করাতে পাবনেন, তিনিই প্রকৃত 
পনতা হওষাব উপযূক্ধ। 

আামি ম্যানেজাবকে বললাম, পড়ীমি এই লোকটাকে বন্ধু কবে বেখেচ, কিন্ত ৭ কাজের শব, 
সব কানে ও নল্ট করাগ। অনা দশটি মিস্রিব চেহারা ভাল নম এপং কথাবার্তা মিআ্ট নম. সভরাং 
তাদের ভন্দ কাক্ষও চভামার চোখে মম্দ। সতবাং তাপাও আব ভাল কাক কারে না। তোগার বশর 
কাছে গিলে বল, গতঁদিন পযন্তি সে নিজব প্ুটি সংশোধন কাল না নিতে পাবে ততদিন সে তোমার 
বন্ধু নঘ।" 

আমি মানেজ্ঞারের মুখ দোখে বঝলাম 'তার মনের মাধো একটা প্বন্দহ চলচে সে দ্বাদিব আমিই 
স্রথ্টা। বধ্ধুর বিবদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হবে, বড় খারাপ হযে গেল তার মন। কিন্ত লোকটা ছিল ভাল, 
সুবিচার করার একটা আহত শেষ পমন্ত ভাব মনে জাগলো। এব ফলে কাবখানাষ চামড়া কাটাব কাজ 
খুব ভাল চলতে সব করলে এব পব থেকে । তা ছাড়া কারখানায় সকলে বুললে শব মজবৃত চবিতের 
লোক বেশি আদরণীয হয তার কাজের জ্রনো। আর একদিক থেকেও ভাল হ'ল, সেই সী লোকটার 
মনে একটা আলোডনের সূম্টি হ'ল. যাব ফলে সে এখন থেকে মন দিয়ে কাজ করতে শিখালে। 


আমি একবার মার সেই কানখানাধ শিযোছিলাম অঙ্পক্ষাণের জনো। আমি এখনও তাদের কথা 
ভাবি, তারা এখনও ভালভাবে চামড়া কাটচে। কারখানার যল্মপাঁতর উধের্য যে অদস্ট ও অদ-শ্য ব্যাপার 
বর্তমান, তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম বলেই অতগুলো লোকের ভাল করতে পেরোছিলাম সেঁদিন। নতুবা 
গক সম্ভব হত? 


&২ উ্জাস, বাটার জাতজীবষন” 


খাঁটি হল্ত 
(১৯২৭ সালে কারখানার মিস্রিগণের প্রাতি প্রদত্ত বন্তুতা ) 


যল্যের জান আম বড় জ্ঞান বাল না বা তার তত মূল্য দিই ণা। আমি মূল্য দিই মান,ষের 
চারঘ্রের সাধূতা ও সদশুণের | 

যাশ্তিক নবযুগ আনধন কবে। যাবা লৌহ নির্ঘিত ভূৃতা (অথাৎ যন্ত্ু) তৌব করতে পারে, 
তারাই কেবল মানষকে ক্রীতদাসের কাজ থেকে মযষ্তি দিতে পারে। বিল্ত এত বড় যন্ম সকলে তোর 
করতে পাবে না, তামাদের কারখানায় যে যল্ল রষেচে তা যেমন বিবাট তেমন জাঁটল। এই যল্দের 
আস্তিত্বের দরুন আমাদের মজেরা প্রতোক দিন ১০০ ক্কাউন উপাজনি কবতে পারে এবং ক্রেতাদের 
জন্যে ২৯ ক্লাউনের জুতো তৈবি করতে পাবে। 

আমাদের লক্ষ্য হবে কাবখানায এমন লোক নেওয়া, যাবা যন্লপাতির কাজ খুব ভাল বোঝে। 
ভগবানদত্ত সূস্থ মাঁস্তদ্কের ব্যবহার যারা না জানে তাদের "বারা একাজ হবার নষ। বাদ্ধ যাদের কম 
তাদের বরং আমি কৃষিক্ষেত্ে হাতের কাজ করতে পাঠিযে দেব [লাকেব উপকার হবে তাতে। সে সব 
লোককে কলের কাজে লাগালে খাবাপ কল টতোঁবি হাবে। খাবাপ জুতো কিনে লক্ষ লক্ষ কোতা ঠববে 
ফাবণ খাবাপ কলে ভাল জুতো হবে কোথা থেকে ” 

ধম্পের জ্রানকে আমি তত বড় করে দোখ না, যত বড় ভাঁব চবিত্াক । প্রকৃত চারন্রবান লোক 
ছাড়া উৎকৃষ্ট যল্ত তোল হয না। আমাদের দেশে এবকম লোক পাওয়া কাঁঠন। তবুও আম শ্বামাব 
দেশের দেড়কোটি লোবেন মধ্যে সেই বকম একজন লাক খখজে পাব করবো এই আমার সংক্প। 
ভাল যন্ত্রপাতি তোর কবতে হখল এই বকম লোক দবকাব যতাঁদন আমি এমন লোক খুজে লা পাই 
ততাঁদন আমাব অনুসন্ধান চলবে। 

যন্জ তোর করতে টাকাব প্রা্যাজন আছ স্বশকাব কবি কিন্তু নৈতিক চবিতের প্রামাজন তাব 
চেয়েও আনেক নোশি। যাঁদি আমবা নিজোনদব টিকে উলত কদত না পাবি তবে কোন দিনই আমরা 
ভাল যল্ত গড়তে পাববো না। আমবা মানুষ হলো না চিবকাল বানবেব পর্যায থেকে যাব। 

বানবেব কথা কেন বলেচি বুঝিষে দিই। বুদ্ধিবৃত্তি যাদের অজ্প তাধা উৎকৃষ্ট যন্ত্র বাবহাব 
করতে পাবধবে না। আবিত্কাবক যন্দেব মধো কি সংকাজ্পর সাঁন্ট কবেচেন তা বুঝবার ক্ষমতা তার 
কোথাধ » বানরে যেমন ঘড়ি সামনে দাঁড়িযে ঘাঁড় চালাতে গিষে ঘাঁড় বন্ধ কাব দেয় তেমান সে 
যল্গাটাকে নষ্ট কবে ফেলবে। বানব দেখে তাব মানিব পেন্ডুলাম দুলিষে ঘাঁড চালিয়ে দেন, সেও তাই 
কবতে গিষেচে। কিন্তু স্প্রিং-এ যে দম দেওয়া দবকাব ৮সটা তাৰ মাথাফ টুকবে না। মানবের অনদকরণে 
সে পেন্ডুলাম দোলাতে গিষে ঘঁড়িটা অচল কবে দেবে। 

আমি যাঁদ দোথ, মজুর বা তাদের ম্যানেজারেরা কর্মদ্বাবা বহু লোকেব আরকি সাচ্ছল্য আনয়ন 
করচে না, তাদেব জবাব দিয়ে দেব। এ বকম একবার নয, বহ্‌বার কবতে আম প্রস্তুত। 

ক্ষুদ্র ব্যবসায ক্ষুদ্র ব্যান্তব দ্বাবা চলতে পারে। কিম্ছু বৃহৎ কার্ষে বৃহং ব্যবসাষে মহৎ লোকের 
নেতৃত্বের প্রযোজন-*যাবা চাঁরমে, ইচ্জাশান্ততে, বৃদ্ধিবৃত্তিতে ও হৃদযবন্তায বহু লোককে ছাডিষে 'গিয়েচে। 
তোমাদের মধ্য যারা তবুণ, আমবা তাদের 'শাখয়ে নিতে চাই আমবা তাদে নেতার উপয্দন্ত করে 
গড়ে তুলতে চাই। 


উদাস, বাটার আঝজাীষনা $৩ 


তোমরা তোমাদের মধ্যে থেকে এমন তরুণ শ্রমিকদের নির্বাচন করে দাও, যারা এই বৃহৎ কাজের 
যোগ্য, তাতে তোমাদেরও উপকার, সমশ্্ দেশেরও উপকার । 


মনঃসংযোগ 
( পবেষণা বিভাগের ইজীনিয়ারদের প্রাত প্রদত্ত । 


গবেষণার কার্ষে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কাবখানা হল মন । এ কারখানার কমীদের তোঁব 
করা বড় শস্ত কাজ। এ কাজে সুদঢ় আত্মসংষম ও শূঙ্খলা একান্ত আবশ্যক । আমরা জোর করে 
একটা মানূষকে কারখানাষ শারশীরক পরিশ্রম করাতে পার কিছুকালের জনো-কিম্তু কোন মানুষকে 
তার মনরূপ কারখানায় জোর জবরদস্তি করে খাটাতে পাব না বোশক্ষণ যাঁদ সে নোক পূর্ব থেকে 
এ কাজের শিক্ষা না পায়, এবং একথাও সতা, যাঁদ কোন বাধ্ত একাগ্রমনে তাব সঙ্গত শাক ও 
বাদ্ধবাত্ত কর্তব্য কর্মে নিয়োগ না করে, তবে তার দ্বারা এ ধরণের কাজ আদৌ সম্ভব নম । 

আমরা বহু লোক এনে ঢুকিয়েছিলাম এই গবেষণা বিভাগে, কিন্তু এ পযন্তি তাঁদের দ্ষারা কি 
কাজ পেযোঁচ আমরা » তাঁদেব অসাফলোর প্রধান কাবণ এই যে কোন কাছে বোঁশক্ষণ মন বসাতে পারে 
না তারা। দ্বিতীয় কারণ এই ষে. যাঁরা গবেষণা কারে শিষ্ক্ত আছেন, তাঁবা শারশীরক পাঁরশ্রম করতে 
সম্পূর্ণ নারাজ । 

কিন্তু 'যাঁন সতাই কোন দরকারশ ষন্ধের আবদ্কার করতে চান, তাঁকে সম্পণরিপে অমদিক্ষ 
হ'তে হ'লে কারখানার মাল তর বিভাগের যন্ত্র ভাল করে দেখতে হবে, সেই ঘন্মে নিজেকে সংদক্ষ 
করে তুলতে হবে নিজে খেটে। ওকে তিনি বুঝতে পাব্বেন কোথায় কি নতুন যন্তের দরকার, পুরাতন 
যন্মাদির উন্নয়ণ কিভাবে সম্ভব । আমাদের বিসার্চ খিভাগের কাঁমগিণেব অসাফলা আমাদের দমিয়ে 
[দিতে পারবে না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করবো, এই কমরদের দ্বারা ভাল কাজ আদায় ক্রতে। 

সংঘগঠন যান করবেন, তাঁর মানসিক বাঁন্ত উচ্চস্তরের হওয়া দবকার, গবেষণা বিভাগের 
কমরদের ন্যায়। তাঁদের মস্তিদ্কর্প কারখানায় সধ এলোমেলো, অগোছাল, সুতরাং কোন এক বিষধে 
বহ্ক্ষণ মনোনিবেশ তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য 

অনেক সময় এরকম দেখা যায় 'ডিরেস্টর লা ম্যানেজার তাঁর পিভাগের উ্লাতি করবার মথেষ্ট চেত্টা 
করা সত্বেও সফল হচ্চেন না। তানি যতই খাটেন, কাজ ততই খারাপের দিকে চলে, শেষে সে বিভাগে 
যা শৃঙ্খলা ছিল, তাও অল্তহির্তি হয়। এর কারণ কিঃ আঁম একটা উদাহরণ দিই । 

জুতোর সোল তৈরি বিভাগের একজন ফোরম্যানকে চন্রিশটি লোকের খববদার করতে হ'ত- 
এই চগ্লিশাটি লোক বাভন্ন প্রকৃতির কর্মে নিষুক্ত ছিল্পস। কিচ্ত সে বাল্তর কারখানার মাল ভাল হত 
না। আম তার অসাফল্যের কারণ 'নিদ্দেশ করবার জনো তাকে আদেশ 'দঙ্গাম, অন্য সব লোকের কাজ 
তাকে দেখতে হবে না। শুধু একাঁটি মেসিনের চারজন শ্রমিকের ওপর সে যেন নজর রাখে। 
জৃতোর সোল পিটিয়ে দুরুস্ত করা ছিল এদের কাজ। তাদের মধো প্রথম ও তৃতায় বান্ত বাঁ পাগলের 
জূতোর সোল গড়ে, দ্বিতীয় ও চতুর্থজন গড়ে ডান পায়ের সোল। 

একটু সতকর্তার সঙ্গে নজর রাখলে যে কেউ বুঝতে পারতো সেই চারজনের মধ্যে কে 
সবোঁকৃষ্ট কমর্শ, কে নিকৃষ্ট কম। আমি কিছুক্ষণ ধরে তাদের কাঙ্জ পর্যবেক্ষণ করার পরে তাদের 


৫৪ উজাস হাটার আতজশীবনশ 


সম্বন্ধে ফোরম্যানের মতামত জিজ্ঞাসা করলাম) দে এমন লোককে নিশি করলে ভাল বলে, যাস 
কাজ সকলের চেয়ে খারাপ। 

ফোরম্যান তার যথার্থ মত আমার কাছে জ্ঞাপন করেছিল, এর মধো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল 
না। তবে তার এ ভুল হ'ল কেন? অথচ তার এই ভুলের জন্যে গোটা ভিপার্টঘেন্টেব কাজ খারাপ 
হচ্চে। এই ভ্রমই যে তার অসাফলোোর প্রধান কারণ, সে নিজেও তা জানে না। 

আমি তাকে বললাম, আর একবার জ্‌তোর সোল পরণক্ষা করে দেখে তার ভ্রম সংশোধন কবে 
নিতে। তার ওপর নজর রেখে দেখলাম এ কাজের উপয্ত্ত ধৈর্য তার নেই--সে এক সঙ্গে অনেকগ্যাঁল 
মাস্পির ভুল শোধরাবার জন্যে ব্যস্ত। তা ছাড়া এই চারজনের লোকের কাজে ভুল ধরবার জন্যে এদের 
প্রত্যেকের তৈরি অনেকগীল জুতোর সোল পরাক্ষা করা দরকার। কিন্তু সে ধৈর্য তার নেই। 

তখন আমি বুঝলাম যে ব্যাস্ত চারজন 'মিস্রির কাজ ভালভাবে তত্তাবধান করতে অক্ষম, সে 
চষ্লিশজন 'মাস্তির কাজ দেখবে কি করে? এর আসল কারণ তাব মনঃসংযোগের অভাব । যে পাঁরমাণ 
একাগ্রতা থাকলে সে এই চারজন মিস্ত্রির কাজের দোষ বার করতে পারতো, ততটুকু একাগ্রতা তার নেই। 
সারা কারখানা ছ.টোছট করে বোঁড়যে সকলের কাজেব ওপর খবরদার করতে গিযে সে একটি 'মাস্মব 
কাজও নিপৃণভাবে দেখতে পারবে না, যতক্ষণ পর্য্ত সে একাগ্রতা অভ্যাস না কবে। 

আমাদের সকলেরই অসাফলোর কাবণ উপধোস্ত ফোবম্াযানের মত। আমবা কাজ কাব অর্ধেকটা, 
কাজের যেদিকটা সহজ সেই অর্ধেকটা করে কাজের মধ্যে শস্ত অংশটুকু ফেলে রাখি। কিন্ত কর্মের সাফল্য 
নির্ভর করে এই কঠিন ও অপ্রীতিকর অধাশের ওপর। যে সংযম ও শ্রমশখল কমর মনপ্রাণ টেলে 
দেষ তার কতব্যকর্মে, এবং যে শুধু ফাটকিবাজ, কোন রকমে অর্ধেকটা করে, এই উভযেব মধ্যে কি বকম 
তফাৎ জানো” একটি কুকুর ও বানরের মধ্যে যে তফাৎ । 

কুকুরের গায়ে যখন মাছি বসে, তখন সে একবার প্গা চুলকেই সন্তুষ্ট থাকে - মাছিটা অক্পক্ষণেব 
জন্য অনাত চলে যায়। কিপ্তু বানরের গায়ে মাছি বসলে সে মাছিটাকে মেরে তবে ছাড়ে। 


আমাদের রেস্তরা 


আমাদের রেস্তরা আমাকে বড় ভাবনায় ফেলেচে। এত চেথ্টা সত্বেও ওপ্র বাবস্থা এখনও 
সন্তোষজনক হচ্চে না। আমাদের কারখানা যথেআ্ট খবচ কবে মজুরদের সস্তায় ভাল খাবাব যোগাত-- 
কিন্তু তাবাই খেতে পাচ্চে না ভাল। 

অতএব আমি তিক করেচি এখন থেকে আম ভিরেইরদের নিয়ে কারখানার রেস্তরায়ি জলযোগ 
করবো। আমাদের জন্যে এখানে ছোট রান্নাঘর খোলা হবে, এবং সাধারণ রাল্লাথরে মজুরদের জন্যে যে 
জানসপত্র দেওয়া হয, সেই 'জনিসপন্ন দিয়েই কত ভাল রান্না হতে পারে, তার পরণক্ষা চলবে এখানে । 
সেই পরাক্ষার ফল আমরা মজুবদের রাঘাঘরে বাবহার করে দেখবো তাতে কি ফল পাওয়া যায়। 

আমি রেস্তরাঁয় ভাল খাওয়ানোর জন্যে অর্থ ও সময় বায় করতে কার্পণা করবো না। তবে 
যাঁবা খাবেন, তাঁবাও যেন আমাদের কার্ষে সহযোগিতা করেন তাঁদের ইচ্ছা, মতামত ও সমালোচনা দ্বারা । 
আম চাই প্রত্যেকটি ডিস সুস্বাদু হবে, সুপের অবস্থা বর্তমানের চেয়েও ভাল হবে। আমরা কোথায় 
ভুল কার, তাও আপনাদের জানানো দরকার হবে। যে যা প্রস্তাব করেন, সরাসার আমার কাছে পাঠিয়ে 
দিতে আপনারা একটু কৃষ্ঠিত হবেন না। 


উদাস: বাড়ীর জ। জীবল। ৫৫ 
বাটার কার্ধকরণী [এ ২--: 


বাটা যে কি অক্ভুত কম ছিলেন এবং কর্ম সম্বচ্ধে তাঁর আদর্শ কি ছল. তা আমরা ভাল 
বুঝতে পার বাটার স্বহস্তলিখিত নির্দেশসমূহ পাঠ করে। এত বড় একটা কারখানায় মাঝে মাঝে বহু 
সমস্যা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এই সমস্যার কিভাবে তিনি সমাধান করতেন, এ সব নিয়ে কত 
চিন্তা করতেন--এইগূলি না পড়লে জানা যাবে না। আট ভলুম এরকম আদেশাবলী আমাদের কাছে 
আছে। বাটার ব্যন্থিত্ব, দ্‌ঢ় 'রল্রধল, মনুষাচারন্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান এই নিরেশিসমূহেল মধ্যে 
প্রীতভাত হযেচে--আমবা নিম্নে সেগুলির মধ্যে কিছু প্রকাশ করলাম। বাটার কারখানার সুশৃত্খপা ও 
উত্তরোত্তর উন্নতি যে দৈবঘটনা নয়, একাঁটি আভজ্জ ও চিম্তাশীল মন যে তাদের পেছনে সদা জাগ্রত, 
এর পারচফ এগুলির মধ্যে ছত্রে ছন্রে পাওয়া যাবে। কি ভাবে টমাস বাটা এ আদেশগীলি গিতেন » 
কতকগুলি তিনি টাইপস্ট কে বলে যেতেন, কতকগুলি ঘটনাক্ষেপ্নে তাড়াতাঁড় দূচার ছণ্ের মধ্যে লিখে 
1দতেন। 

১৯২৭ সালে প্রাহা সহবের ছাতমণ্ডলশর নিকট বন্তৃতাব মধো তান বলেছিলেন, "“আমবা যেন 
সাধু উদ্দেশা নিষে, পারপর্ণ উৎসাহেল সঙ্গে কমক্ষেে অবতীর্ণ হই । তোমরা দেখ, পৌঁষ্সিলটা মাঁদ 
চেনে বাঁধা থাকে, তাতে কাজ ভাল হয়। সে পৌঁল্সিলটা প্রা যায ভাল, লেখা যাষ তাড়াতাঁড়। এই 
নিষম দ্বাধা আমরা প্রত্যহ বহ হাজার সেকেন্ড বাঁচাতে পাঁর। একটা নোট বই সর্ধদা পকেটে থাকা 
দরকার! এতে সাফলোব পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই দুই কমাঁ, অথাৎ নোট বই আব ঘাঁড়র চেনে 
ঝোলান পোৌঁল্সিল, আমাদের বড় উপকাধশ বন্ধু । তোমাদেখ মনে যখনই দরকারী কোন কথা আসে, 
তুমি তখনই সেটা নোট বইয়ে টুকে রাখতে পার-হয়তো সে সময় তুমি উচু চিমনির ওপর কাজ করচো 
কিংবা খালের পথে নোৌকায চড়ে চলেচ, কিন্তু তখাঁন লিখে রাখলে সে কথা তুমি কখনো ভুলে যাবে 
না। সময়মত সেশগ্াল কানে লাগাতে পারবে। 

নিদেশগুলিতে আমরা ব্যান্তর নামের আদাক্ষরট মার ব্যবহার করোচ ঃ 


পাওয়ার হাউস 

মিঃ বি- 

আপনার কলের চিমান দিয়ে আজ সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে বিশ্রী ধোঁয়া বার হচ্চিল, ঠিক 
কালকেব মতই, অথচ কাল এাদকে আমি আপনার দষ্টি আকর্ষণ কার। আম দেখলাম, সকাল ৭টার 
আগে আপাঁন কাজে আসেন না, তার আগে কি হয় না হয় আপাঁন নিজের চোখে দেখতে পারেন না। 

এটা কি রকম হ'ল জানেন? কৃষক সারাদিন গর্বলদ 'নিষে মাঠে রইল, কিল্তু সে বিছানায় 
শুয়ে রইল সকাঙ্গবেলাটিতে--যে সময় তার কৃষাণ বলদদের খাওয়াচ্ছে । 

চিফ, ৭-১১১৯৩১। 


ছি 


ব্য ক্রয় 
মিঃ সি 
একটা পুরাতন প্রবাদ আছে £ কৃষকের কমদিক্ষতা তার সারকুড় দেখলে বোঝা যায়। কৃষকের 
কাছে গোবর যে জিনিস, একটি বড় কারখানার পক্ষে টুকরো-টাকরা কামাল, লোহার টুকরো, ঝড়াতি- 
পড়তি চামড়া ইত্যাদ সেই জানস। শিল্পের ভবিষ্যং নির্ভর করচে আমরা ফিভাবে জামাদের এই 


&৬ উমাপ- হাটার আত্মজণবনশ 


ঝড়াতি-পড়ৃতি মালের সদ্ব্যবহার করি তার ওপর । আপনি কি পারমাণে মিতবায়শ, তা বুঝতে পারবেন, 
যাঁদ আপাঁন আপনার ঝড়তি-পড়াত মালের স্তৃপটি দেখেন। 

এর জন্যে আপাঁন মজুরদের দোষ দিতে পারেন না। তারা মাল জড় করেই খালাস। এই অজ্ঞ 
মজ:রেরা জানে না যে জ্‌তোর ওপরের চামড়ার প্রাত 'কিলোগ্রামে শতকরা কুঁড় ভাগ চার্ব থাকে। এই 
বাদ দেওয়া চামড়ার টুকরোগুুলো অন্য অনেক কাজে লাগানো যায়। তারা জানে না যে এগুলি থেকে 
চার্ব নিহকাশিত করে নেওয়ার জন্যে আমাদের দুশট দামী যন্ম আছে। তারা এও জানে না ষে এইগুলি 
জমির খুব উৎকৃষ্ট সার। আপাঁন ধরি এঁদকে দৃষ্টি না দেন, তারা এগুলো নিয়ে কি করতে পারে? 
আপান এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রোনং প্রাপ্ত। কারখানার এই মালগুঁলর অপচয় নিবারণ আপনারই 
কর্তব্য কর্ম। 

যে মজরেরা এগুলি জড় করেচে, তারাই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে । তারা জানে 
কোন কারখানা থেকে এই সব মাল জড় করা হযেচে। আপানি আজ বেলা ২টার সময় নিজে শিষ়ে 
স্বচক্ষে এগুলি দেখে এসে আমাকে এই পর্রখানি ফেরৎ পাঠাবেন এবং এর অপর পৃজ্ঠায লিখে জানাবেন 
আপাঁন এ বাপারে কতদ্‌র কি করলেন। এই সব মালের অপচয়ের জন্যে ভবিষ্যতে আমরা আপনাকেই 


দায়ী করব। 
চিফ, ১২--১১-৮৯৯৩১। 


| টমাস বাটা ধূমপান কবতেন না, সোঁদক থেকে নিম্নোস্ত নোট কৌতূহলজনক মনে হবে ] 


মঃ এইচ -- 
তামাকের দোকানে বড় লোকের ভিড় হয়। একটা দোর দিয়েই তারা ঢোকে আব বার হয। 


দু'টো দোরেব ব্যবস্থা করে দিন, একটা দিয়ে লোকে ঢুকবে, আব একটা 'দিয়ে বেরুবে। 
চিফ, ১৬--৮-৮১৯৩১। 


মঃ কে- 
নতুন মালগুদাম ও রেস্তবা তদারক করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম খাওয়ার ঘবের টেবলে লবণ 


বা পানীয় জল নেই। 
চিফ, ২৭--১-৮১৯৩১। 


পাওয়ার হাউস, গ্যাস হাউস, রেলওয়ে 

মেসার্স জেড, বি, ডি- 

যঁদি পাওয়ার হাউস ও গ্যাস হাউসে কোন গোলমাল ঘটে, তবে জনসাধারণের অতান্ত অস্যবিধা 
ঘটে। আপনাদের উচিত সাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এই ব্রাটর জন্যে_কারণ আপনারাই 
এজন দায়ী। 

৭ই তারিখে হঠাৎ পাওয়ার হাউসের কল বিগড়ে ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে গেল, পাওয়ার হাউসের 
ভারপ্রাপ্ত কারী মিঃ বি এজন্য কোন ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। রেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারশ মিঃ ড় 
সন্বন্ধেও একথা খাটে। যদি ট্রেন দেরী করে জংশন স্টেশন পেশছে যারশদের বড় লাইনের তেন ফেল 
করিয়ে দেয়, তবে যা্রীসাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উীচত্ত। 


ট্াস: স্বাটার জাঝকশীবদ” 6৭ 


গ্যাস হাউস সম্বম্ধেও সেই একই ব্যাপার । গত বাঁববারে গ্যাসের অভাবে আমাদেৰ পাচক রান্না 
করতে পারলে না, কেন এমন হয়” গাসের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করে দেওযা উচিত। 
চিফ, ১০--১১-+১৯৩১। 


মজ।রদের বালগ্‌হ 

মিসেস এস. - 

বাসগৃহ বিভাগের কর্ম ঠিকমত চলা চাই। এখন যেভাবে কাজ চলচে, ভাবষ্যতে আপনার কর্তবা- 
ক্ষেতকে বিস্তিততর করা দরকার হবে। আমি শুনোচ গজুবদের কলোনিতে অনেকে আধ্মানক 4 
11০8111) এব কলকব্জা ব্যবহাব কবতে জ্ঞানে না। বাসগ্‌হ বিভাগ থেকে একজন লোক নিষূক্ করা 
উঠত ছিল, যে শীতকালের প্রথমে বাঁড় বাঁড় শগিষে সকলকে এ বিষয়ে উপদেশ দেবে। বছবেব মধো 
বারকষেক এ ধরণে শিক্ষক পাঠানো উীচত কলোনিব প্রত্যেক বাড়তে । 417 1701010-৩য় দোষ 
সম্বন্ধেও লোকে তাব কাছে জানতে পাবে। €5751)081011% এবং আবগড অনেক ব্যাপাব সম্বন্ধে এরকম 
প্যবস্থা কবা যাষ। 

[চিফ ১-:৬-+১১৯৩১। 


সহর 
[মঃ জেড় -- 

আজ সহবের রাস্তা ছিল ভীষণ অপাঁবশ্কাব। নতুন ঝাড়ুদারের গাঁড়গ্লো কেমন কাজ দচ্ছে » 
আপানি নিজে জানেন এ গাঁড়গুলো কি কবে চালাতে হয়? 

স্তবাইখানার কাছে একদশ বেদে বেদেনীব ভিড দেখা গেল। জবাইখানাব লোকে ওদের কাছে 
গোপনীষভাবে কোন মাল কিংবা ঝড়তি-পড়তি মাংস পিরুশী কবচে কিনা, তদারক করুন । যাঁদ এগ্রন 
হয, সেটা বম্ধ কবে ?দিন। 

চিফ, ২-৮১১৯৯৩১। 


সহর 
মেসার্স এস, এস. - 
আজ রাস্তা আমি দু'জন পুলিশম্যান দেখলাম, মিঃ এ এম, ও মিঃ এফ, পি। তারা প্লাস্তার 
ঠিক মাঝখান দিযে এমন ভাবে হাটছে যে, কোন মোটর গাঁড় সে সময় রাস্তা দিষে যেতে পাবে না। 
পুলিশ দহ”টি রাস্তার একপাশে অবশেষে গেল বটে, কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হ'ল তারা 
চটেচে। তাদের চালচলন দেখে মনে হচ্চিল মোটর প্রাইভারকে তারা নিজেদের কর্তত্বাভিমান দেখাতে চায় । 
কিন্তু আমাদের পুলিশম্যানের শিক্ষা হওযা উঁচিত স্পপর্ণ অন্য ধরণের । পুলিশম্যানের জানা 
উচিত যে জনসাধারণের পয়সায় তাদের রাখা হযেছে, জনসাধারণের সেবার জন্য--তাদের নিজেদের 
কতৃত্বাভিমান প্রদর্শনের জন্য নয়। 
ধাঁদ তারা সাধারণের উপকারের জন্য তারা তাদের কর্তত্ব জাঁহর করে, তাতে আমাদের কিছু 
বলবার নেই, তবে তারা যেন ব্যান্তরগত কারণে কথনো তা না করে। 


চিফ, ৪--১১-৮১৯৩১। 


৫৮ উসাস বাচীর আত্মজশীবনণ 


পহর 


[মিঃ আর -. 
আমি লক্ষ্য করেচি আপান সন্ধ্যা এটার আগে রাস্তায় আলো দেন না, অথচ বিকেল পাঁচটার 
আগেই অন্ধকার হয়ে যায়। গতবারেও আপি ঝড় রাস্তায় অনেক দেরি করে আলো জেদলোছলেন। 
ণ্চ্ফ 


চি 


যদি আদেশগৃলির মর্ম এরূপ হ'ত, কোন্‌ নতুন কর্তব্য বা দায়িত্ব দীর্ঘকালের জন্য কারো ওপর 
নাস্ত করা হবে, তবে এ আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যান্তগণের সঙ্গে চান্তর অবকাশে করা হ'ত। চুন্তর মধ্যে 
কর্তব্যের প্রকীতি, কি করে তা করতে হবে এবং তার পুরস্কার কি -সব খোলসা করে লেখা থাকত । 
টমাস বাটার কার্যপ্রণালণ কিরূপ ছিল, তাঁর নিজের পুনের সাহত নিম্নোস্ত চুস্তপর পাঠে বোঝা যাবে। 

নিজের পুত্র ও জিল্নের অন্যান্য তরণবয়স্ক বালকদের শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভিমোক্রাউক নীতির 
অনুসরণ এর মধ্যে স্পম্ট হয়ে উঠেচে। 


শাঁণতশাস্প পাঠ 


ধমঃ টমাস বাটা জ্ানয়র, 

যখন তুমি নিজে গাঁণত অধ্যয়ন করবে, তখন সর্বদা মনে রাখবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বহু 
তরুণবয়স্ক ছাত্রকে তুমি অত্কশাস্ত শেখাতে বসেচ। আম এ কারখানার ইলেক্ট্রিক, মেক্ানিক্‌, 
বাড় তোর প্রভাতি বিভাগগ্লর কথাই বলাঁচি। এই বিভাগের শ্রামকগণ অবসর সময়ে গাঁণত টচ্চা 
করবে--তুমিও ওদের সত্চে শিখবে । তারাও তোমার সুঙ্চে অঙ্কশাস্ত পরাঁক্ষা দেবে। 

কতগাীল বালকের গাঁণত শিখকার আগ্রহ আছে, তাদের নামের একটা লিষ্ট করে ফেল। মামাদের 
কারখানার সংবাদপন্লে তাদের নাম ছাপিয়ে দাও এবং সেই সেই বিভাগের দরকার বোডগ্যিলতে সেই 
খবর প্রচার কর, যাতে প্রত্যেক তরুণ এগুলি পড়তে পারে। 

সেই সংবাদে লিখে দিও এই এই সময়ে এই এই বিষয়েব পরণীক্ষা নেওয়া হবে। পরণক্ষা দিয়ে 
পাশ না করলে তাদের সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁড়যে দেওয়া হবে, কাবণ গাঁণত না জানা থাকলে তারা 
এ সব 'বিভাগেব কাজ সচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবে না। 

তুমি বা তোমার সহপাঠ? ছাত্র পবশক্ষায় পাশ করলে আমরা তোমাদের পুরস্কৃত করবো । স্কুলের 
ছাঘ্দেবও এরূপ পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি। এ বিষয়ে স্কুলের ডিরেইঈর রাঁডল ও মিঃ রাডেক 
যেন তোমায় সাহায্য করেন। 


টমাস বাটা 
জিলন, ২২শে মার্চ ১৯৩২। 


টমাস: বাড়ীর আত্মজশীবন” 6৯ 


অর্থনপীতবিদ 


সৈই মাঠেই ভাল ফসল ফলে চাষা যেখানে নিজের হাতে লাঙল চষে। 

আমার কাছে উপদেশ নাও, আমি এক পোঁনিও উপার্জন করেচি আবার লক্ষ লক্ষ টাকাও 
রোজগার করেচি। 

আমি সেই সব লোকের সঙ্গে বাবসা করতে চাই না, যারা বিধেচনা করে বাবসা শুধু, লোকের 
কাছে ফাঁক দিযে কিছু রোঞ্জগার করবার পন্থা । বিশ ভ্রিশ বছর ধবে লুঠ করলাম, তারপব ল.ঠেব 
মাল নিযে ভাগবো, এই যাদেব মূল নীতি। আগি চাই তাদের সঙ্গে বাবসা করতে যারা ব্যবসার মধ্যে 
দিষে সাধারণের সেবা করতে চাষ। সারাজখবন ধবে সেবা কববাব সংকল্প করেচে যাবা । 

টাকাব পেছনে যে ছোটে, সে কখনো টাকা পাবে না। কাজ ভাল করে কর, তোমাব সহকমীদের 
চেয়েও ভালভাবে কার কব, টাকা তোমায খুজে নেবে। 

একদিনে ৮৬,৪০০ সেকেন্ড। 

সহক্তে পযসা বোজগাব কবলেই মানুষে নষ্ট হয। ভাল লোকও নন্ট হযে যাষ, যাঁদ সে বনাধাসে 
পযসা হাতে পাষ। 

মান্দষেব সাঙ্গে মানুষে প্রত্যেক বাবহার অঙ্ক প্বাবা প্রকাশ কবা যাষ। 

উপবোন্ত চমংকার বাকাগুঁল ও তৎসম্বচ্ধে সুন্দৰ ভাব ও চিন্তা টমাস বাটার 'বিশেষত্ব। 
আর্থক সাফলোর মুলে দৈব বিদামান যাঁরা ভাবেন, তাঁরা ভুল কবেশ। কিন্তু বাটা দৈবকে স্বখকার 
করতেন না। 

অবপথা অনুকূল নম একথা আম বিশ্বাস কাব না। মানুষ অবস্থার দাস নধ অবস্থাই মানূষের 
দাস। অবস্থা যাঁন্টব মত, তাকে শল্ত হাতে পাকড়াও, তারপর তাকে যল্তস্বর্প বাবহাব কর। 

অর্থনীতি ক্ষেত্রে অবস্থাকে বুঝবাব কোন মানে হয না, অবস্থাকে আধন্তে আন। 

এই হ'ল জীবন্ত টমাস বাটা--কম্, শক্কিধব ভাঁর নীল, উদ্জবল চোখে দশম্টব এমন শঙ্তি 
ছিল যে, সে শান্তকে কেউ অতিক্রম কবতে পারতো না। যখন জগতে ঘোর অর্থনৈতিক দুদ্দিন চলেছে, 
তখন তিন একটি সভাষ বকুতাকালে বলেছিলেন, জগতের বর্তমান দদ্শাব সৃণ্টি আমি কবি নি, 
তবে এজন্য আম দঞ্গীখত নই। এতে আমার উৎসাহ বাড়ে ছাড়া কমে না।” দযানয়ামষ সমস্ত খবরের 
কাগজে যুক্তিতর্ক ম্বাবা যখন প্রাতিপল্ল করাব চেম্টা চচে মানৃষের শ্রম ও চেজ্টার ব্যর্থতা, তখন [তান 
বলতেন, “যে য্াান্ততে আমা বলে আমাষ গলায় দাঁড় দিয়ে গরতে হবে, সে যাঁন্ধ চুলোধ যাক । অবস্থা 
বত খাবাপ হবে, কাজ্জ তত বেশি করে করা দবকার। কাজ ছেড়ে আম পালার কোথায় ০" 

টমাস বাটা তাঁর অদ্ভুত য্যন্তদ্বারা রাজনশতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানগদের মতের নিরসন করতে চান লি, 
গতনি তাঁর বিরাট ব্যান্তুত্ব ও শান্ত নিয়ে পাথবব্যাপগ দুরদরনের মাঝে পিঞরাবদ্ধ সিংহের মত সমস্ত 
লোকের ভয়, বিস্মঘ ও ভান্ত উদ্রেক করতেন। সমস্ত বকম ব্যর্থতা, অত্যাচার ও নিবরশদ্ধতার বিরদ্ধে 
তান ছিলেন মুর্তমান বিদ্রোহ, পাশ্ডিত্যাঁভমানীদের সংকীর্ণ স্বার্থাম্বেষ দৃষ্টি ও পথগত বিদ্যা 
তাঁর সামনে সম্জমে নত হ'ত। যাঁরা তাঁকে ঠিক মত ধৃঝত না, তাঁরাও তাঁর মতকে শ্রম্ধা না করে 


৬০ জান: বাঙ্ীর আত্মজশবসণ 


পারত না। কারণ টমাস বাটার মতবাদ জশবনের জয়গান, কায়রেশে পার মত পথ চলা নয়, ধশরে 
ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া নয়-- বিজ্ঞয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বীবের মত অগ্রসর হওষা, 
এর পারশেষে অর্থনোতিক সাফল্য অজি করা। 

বাটাব এই ছবি বীরের ছবি, যোদ্ধার ছবি। এর পাশেই আবার দোখ আর এক বাটাকে--জ্ঞানখ, 
শিক্ষক, উদারচেতা, অর্থনশীতিবিদ। 

শ্রতোক পিতা তাঁর ছয় বংসর বয়স্ক পুনের সঙ্গে টাকাকাঁড় সম্বন্ধে স্বাধীন ব্যবহার কববেন। 
ছেলে যেন চুক্তিমত নিজের উপার্জন নিজে কবে। ছয বংসব লয়ঃক্ম পূর্ণ হলেই বালকের সম্পাত্তর 
মালিক হবার আধকার জল্মায়। 

প্রত্যেক ছেলেকে স্কুলে কিছ জাম দিযে তাকে চাষ কবতে বলো। জগগির উৎপক্ষম ফল তাকেই 
দাও। স্কুলের চেয়ে সে বেশি শিখবে । 

পযসা রোজগাব কর প্রয়োজন মত ব্যয় কব, সণ্চমী হও। 

আমাদের উঁচত শ্রামকদের অর্থনোতিক স্বাধীনতা দান করা । শ্রামকেরা মৃলধনেব দাস না হযে 
মূলধন তাদের দাসত্ব কবুক। তরুণ বযস থেকে আমবা যদি এ শিক্ষা দিই যাঁদ তাদের সংযমী হতে 
উপদেশ দিই, অর্থ উপার্জন, বায ও সণ্য় করতে শেখাই -তবে আমরা সাফল্য অর্জন কবব। 

বাটার এ নখীখ সাবা দুনিষায় প্রভাব বিস্তাধ করেচে কেন? কারণ এ শশীতি যাঁর প্রাণের বাণী 
তিনি সারাজশবন মানুষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কবে এসেচেন। আমাদেব শতাব্দশীব সতাকাব 
স্বাধীনতা-অর্থনোতক স্বাধীনতা । সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ ব্যতিরেকে বিজযলাভ অসম্ভব । বাটাব নীত 
মানৃষকে সংগ্রামেব পথে পাঁবচালিত করে. তাকে নিজের পাষে দাঁড়াতে শেখা, তাকে আত্মাবশ্বাসীী ববে 
তোলে । লোককে দান করে কোন লাভ নেই। ভিক্ষা দেওয়া এখং নেওযা দুই ই মানুষকে ছোট কবে 
রাখে। 

অর্থসাহায্য ও উপহাব দ্বাবা আমরা মানুষকে সাহায্য কবতে যাই বটে, কিন্তু তাৰ সত্যকাব 
সাহাষা তাতে হয না। তাকে তাব নিজের পাষে দাঁড়াতে শেখাও। 

জনসাধাবণেৰ ভৈতর থেকেই টমাস বাটা উঠোঁছলেন এবং চিবাদন তিনি তাদের শিক্ষক স্ঘানীষ 
হয়ে থাকবেন। 


বাধসায়ে স্বাধীনতা 


আমি অবাধ বাণিজযনীতির পক্ষপাতশী। নতুন যন্ত্রপাতি নতুন প্রণালশ আনযন করেছে 'মামাদের 
কর্মের মধ্যে। একটা বাবসায় নিযে মানুষ কেন চিবকাল পড়ে থাকবে” কর্মের নব নব ক্ষেত্রে সে 
দৃম্ট প্রসারিত করূক। নতুবা তার নিজের ক্ষাত, সমাজেরও ক্ষাঁত। 

পুরাতন ধরণের ব্যবসা এখন আর চলবে না। এখন চাই নবতব প্রণালশ, শৃঙ্খলা, নবতব শিল্প, 
যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নবীনের আবিভগব অবশাম্ভাবী। 

বাবসায়শর প্রকৃত আদর্শ হবে সদাজাগ্রত উন্নাতিব ইচ্ছা। তার নিজের উন্নাত, ব্যবসায়ের উন্নতি, 
পজির উন্নাতি। এই ইচ্ছাশান্ত বিদ্যুতের শান্ির চেয়েও বড়, অর্থের শান্তর চেযেও বড়। সদাজাশ্রত 
উন্নাতর ইচ্ছাই প্রাতপদে আমাদের শান্তমাণ করে তুলবে, আমাদের চোখের সামনে এনে দেবে মহত্তর 
আদর্শবাদ, মহত্তর উদাহরণ। ব্যবসাও চলবে বেড়ে। 


উদাস- বা্ার আত্মজশখন” ৬১ 


আমাদের ব্যবসা আজ ছোট হতে পারে, কিন্তু কাল আমরা বড় ব্যবসাদার হ'ব এ আত্মাবশবাস 
ও উচ্চাশা আমাদের থাকা অত্যাবশ্যক। আমরা যাঁদ তত বড় নাও হতে পারি, যাতে আমাদের স্*্ভানরা 
বড় হতে পারে, সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আমাদের আদর্শ তাদের প্রেরণা দান করুক, 
আমাদের অসাফলা তাদের সতর্ক করে দিক । 

প্রত্যেক বাবসাদার নিজের মনের শান্ত ও সাহস অন্সারে বড় বা ছোট হয়ে থাকে । আমার মনে 
আছে, বোস্টনের ইয়ং কোম্পানী শ্বাজ ২৫ বছর আগে পাথবীর সব খবরের কাগতো তাদেব গোড়ালি 
তৈরি মোঁসনের বিজ্ঞাপন দিযোছিল। 

সেই বিজ্ঞাপন পড়ে আমার ধারণা জন্মালো যে ইয়ং কোম্পানীর বিরাট কারখানা, বিরাট যল্মপাঁতি, 
পাঁথবীর সব দেশে তাদের শাখা ছড়ানো বাঁঝ। তারপর আমোরিকাষ গিষে ওদের কারখানা খখজে বের 
কবতে 'গিষে দোঁখ ছোট কাবখানাম বাপ আর ছেলে জামার আস্তিন গুটিমে খাটচে। এই বাবসায়পর 
কথা আমার 16যাদিন মনে থাকবে, এ থেকেই আমার মনে হয়েছে বড় ব্যবসায়, বড় বাঁড়ঘর লা বড় 
কলকারখানা থাকলেই হয় না বাবসাধীর আত্মশন্তি পা আত্মীবশবাস বড় পাকলেই সে বড় হয-সে 
দু'টাবজ্তন কেতার অভাব মোটন করবে না, সারা দৃনিয়ার বহু লোকের সেনা করবে। 

আমাদের ।নজেদেব চাবত আগে বড় করতে হবে, সংশমখী হত হলে, উদার হতে হবে, মিতব্যয়শ 
হাতে হানে। লক্ষী তাকেই মাশ্বয করেন, যে নিচের ওপব সতর্ক দত্ট রাখে, [নিজের স্বাস্থা, শিক্ষা, 
আভিজ্ঞতা এবং প্রাতিভাব দিকে । ব্যবসায়ের সাফলা ও ধবস্ততি নির্ভর করবে এই সব গণের সামঞসোর 
ওপর। অর্থ ও সম্পাণ্ড আর ছু নয়, এই সাফলোর মাপকাঠি মাত্। আমাদের বাবসামের 
জনা ও পিজেদেব মঙ্গলের জন্য আমাদের বড় করে তুলতে হবে। ক্ষদু উদ্দেশ নিয়ে কোন কাজ যেন 
আমবা না কাব। আমাদেব আত্মশান্তকে উদ্বুদ্ধ কবে তুলতে হবে। নিজেকে ছোট করে রাখাই পাপ। 

এই পথই সত্যের ও বাস্তবতার পথ । এই দই ভিশিসের গুপর ভিত স্থাপন না করলে কখনো 
বড় ব্যবসায় গড়ে ওঠে না. বড় কোন জিনিসই গড়ে ওঠে না। বাবসার়ের সঙ্গে সেবাবুদ্ধি জড়িত না 
থাকলে তা মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয না। মিন্টি কথাষ কাজ? হয় না শুধু, রাজনৈতিকদ্রে পক্ষে হয়তো 
বড় মদলধন হতে পারে, কারণ কথা বেচেই তাদের বাবসা চলে, গলার স্বর একমার পণজ। কিন্ত মান্টি 
কথায় টাকা আসবে না। দুনিয়াটা আদানপ্রদানের জায়গা, শধূ হাতে কেউ কিছ; দেবে না। 

অতএব সতাকে জানতে যেন আমরা চেষ্টা কারি। তোষামোদে যেন না ভীলি। তা হ'লে নিজেদের 
ওপর মিথ্যার আবরণ পড়ে যাবে, নিজে যত বড় নই, তত বড ভাধবো নিজ্ছেকে। তোষামোদকারণকে 
প্রশ্রয় দিলে বাস্তবতার পথ ছেড়ে চলবো অসন্চোর পথে, মিথ্যা অমিকার পথে। 

ব্যবসায়ী ও পূর্ণবনস্ক লোকের পতনের কারণ অনেক সময় ঘটে, সখন তারা ভাবতে সুর করে, 
তাদের আর কিছ; শেখবার নেই, সব রকম শেখা সাঙ্গ জরে তারা বসে আছে-জশবনের পূর্ণতাকে 
প্রাপ্ত হয়েচে। কারো কাছ থেকে নতুন কিছ শুনতে তাদের মন নাবাজ হায়ে উঠে, মনের বাতায়ন দ্বার 
বন্ধ করে দেয়। 

তা করলে চলবে না আমাদের। তার চেয়ে মৃখেরি কাজ আর কিছ হতে পারে ন!। সবজাল্তা 
মানুষ কে আছে দুনিয়ায় ১ সকলের কাছেই শিখতে হবে, যাঁরা বাবসা করে সাফল্য অর্জন করেছেন, 
তাঁদের সাফল্যের দৃঢ় কথাটি কি, তাঁদের কাছে শুনতে হবে--তনেই আত্মোম্নাতি, নতৃবা যদি আমরা 
সবাইকে ছোট করে দেখতে শিখি আমাদের অধঃপতন হতে [বিলম্ব হবে না'বেশি। 


৬২ উমাস- বাচার আত্মজশীবনপ 


যে বাবসায়শ শুধু নিল্দা ও কুৎসা রটিয়ে বেড়ায় তার প্রাতিদ্বন্দবী অপর ব্যবসাদারের, কোন দিনও 
সাফলালাভ ঘটবে না তার অদ্টে। যে প্রাতিদ্বন্দবীর ভুল সকলের কাছে প্রকাশ করে দেয়, সে নিজে 
গরীব থেকে যাবে চিরকাল । ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ হবে তার, যে ক্রেতাদের সঙ্গে সুমিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহার 
করে, যে প্রাতিদ্বন্দহী ব্যবসায়শর গুগল অনুসরণ করবার চেম্টা করে। 

প্রাতযোগিতার ভয় করলে চলবে না। তারা বহুদূরে আছে, হাতের কাছেই রয়েচে আমাদের 
ভয়ের জিনিস। ধরো না কেন, যাঁদ আমাদের দোকানের জানালায়, টোবিল-চেয়ারে ধুলো থাকে, দোকান 
দেখতে অর্পারস্কার-অপরিচ্ছ হয়, তবে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য খারাপ তো হবেই, কোন ক্রেতা 
আমাদের দোকানের ছায়া মাড়াবে না। 

কোন দেশের ধনদৌলতের পরিমাণ বোঝা যায় সেখানকার ব্যবসায়শদের অবস্থা দেখে । দারদু 
ব্যবসায় ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে থাকে, ক্রেতাদের পব অভাব তারা মেটাতে পারে না, তাব সীদচ্ছা থাকলেও 
পারে না। সে দোকানে সাহাষ্যকারপ কমণ্চারী রাখতে পারে না, তাদের ভাল বেতন দিতে সে অক্ষম । 

অনেকে পার্থব 'জানসে দারিদ্যু পছন? করেন। যাঁরা বিষয়াসন্তু নন, তাঁদের কথা স্বতন্ঠ। 
কিন্তু শিল্পী, কারিগর বা বাবসাযশর পক্ষে দারিদ্র্য শুধু তার পক্ষে অমঞ্গলদ্রনক নয়, তাব দেশ, 
তার জাতিকে দুরবস্থা ও দারিদ্র অমজালজনক পথে নিয়ে যায়। 

শিল্পী বা ব্যবসায়ীর কর্তব্য ধনশ হবার চেষ্টা করা, নিজের আভজ্ঞতা ও বানসায়কে উত্তরোত্তর 
বাড়ানো, উন্নত করে তোলা। যাঁদ সে তার সল্তানদের জন্য অন্য কোন সম্পান্ত না বেখে শুধু তার 
পাঁদচ্ছা ও সং আদর্শ রেখে যেতে পারে, তবে সে তাদের ভাবষ্যং উন্লাতর পথ সংগম করে দিয়ে যাবে, 
সন্তানও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করবে আজাবন। 


আমি ব্যবসায়ে কি চাই 


একটা দেশেব অধিবাঁসগণের অবস্থা তখনই ভাল হাতে পারে, যখন উৎপাদন বাবসায়কে সাহাষ্য 
করে, ব্যবসা উৎপাদনকে সাহায্য কবে। মাল তোর করার কাজে নিষ্যন্ত শ্রীমকেরা দু”্পয়সা পায় এবং 
সেই মালের যারা বাবসা করে, তারাও মোটা লাভ করে। শিজপ ও বাবসায় উভষের একত্র সম্মেলন 
ক্রেতাকে সস্তা জানিস সরবরাহের একমাত্র উপায়। ব্যবসায়শর প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কিভাবে 
ক্রেতাকে সস্তা জিনিস দেওয়া যায়। 

ব্যবসায়ীবা সমাজের বড় সেবক। বাবসার অবস্থা খারাপ হলেই দেশের আধবাসীর দুদশা 
সর; হয়। আমাদের ব্যবসায়ের প্রধান দোষ দাঁড়য়েচে ষে, উৎপাদন ও শিল্প বিবার্তত প্রণালশতে 
এসে দাঁড়য়েচে বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু ব্যবসায়ের রীতিনীতি রয়ে শিয়েচে মধ্যযুগে । বর্তমানে 
কারখানার মালিকেরা জানে শ্রামকদের মোটা বেতন ও সস্তায় ক্রেতাদের মাল যোগাবার একমারু উপায় 
অনেক মাল একসঙ্গে তৈবি করা । কিদ্তু ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল না হ'লে এডাবে মাল তোর করা 
সম্ভব নয়। যে মালটা কারখানায় তোর হবে, সে মালটা কাটানো চাইতো? ব্যবসায়ীরাই কেবল 
ক্রেতাদের মধ্যে 'জানসটা বিক্রী করতে পারে। ব্যবসায়ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করা আবশ্যক, যাতে প্রত্যেক 
কেতা তার বাঁড়র কাছাকাছি মালটা কমতে পার়ে। 

যাঁরা ক্ষুদ্র বাবসাদার, তাঁদের কাছে আমার এফমান্ বন্তব্য এই, সব সময়ে তাঁরা যেন মনে রাখেন 


ঈ্জাস: বাটার আত্মজশীবনন ৬৩ 


ব্যবসাকে বাড়াতে হবে। ব্যবসায়ীর শ্রীবাদ্ধ এভাবেই শুধু সম্ভব? জনসেবাও আবার একাঁট মখ্য 
উদ্দেশ্য। ব্যবসায় বিস্তীতির মূল উদ্দেশ্য হবে বহু জনের সেবা। তাঁদের প্রাত আব একটি বন্তব্য 
তাঁরা দোকানঘরের অবস্থা ভাল করে কর্মপ্রণালশ উন্নততর করুন। সংকীর্ণ, আলোবাতাসহীন ঘগ্ন, 
(জানসপত্র বোঝাই টেবিল ও আলমারি, সবর ধূলো ও ময়লা, সারা বছর ঘরে মন্ত্র বাতাস প্রধেশলাভ 
করতে পারে না, এ ধরণের দোকানঘরের অনেক ছাঁব আমার মনে আসচে। এই হ'ল তাঁদের প্রধান শত, 
যে তাঁদের কর্মে আনন্দ ও শারপারক স্বাস্থ্য অপহবণ করে, ক্রেতাকে দোকানঘর থেকে বিতাঁড়ত কবে। 

আধুনিক দোকানঘরের অ বশাক নতুন যদ্্পাঁতি ব্যবহার করা। যে বন্গপাতি অনা কিছ, নষ, 
আলো ও হাওষা, সাজানো জানালা, পারিদ্কাব-পাঁরচ্ছন্ন দোকানঘর, ক্লেতা ও 'বিরেতা উভয়ের পক্ষেই 
তা মঙ্গলজনক। টাক্স আদায়কারশ আপনাদের শতু নয়, সে শু আছে অনেক দুরে । আপনাদের শত 
বাড়তে রয়েছে। 

প্রতোক ব্যবসাদার দাপ্বজযখ বীবের মত কজপনা করবেন পিজেকে। তনে স্বার্থান্বেষী 
পবধনলোল,প যোদ্ধা নয়- মানবের সেবাই তাঁব জীবনের ব্রত এবং তিনি এই ক্ষেত্কে যত প্রসারিত 
কববেন, ততই তাঁর মঙ্গল । 

ক্ষৃদ্র দ.ণ্ধ বাবসায়শও যেন সব সময় মনে বাখে তাকে কমে ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে, সে যেন 
ঘবে একটা ম্যাপ রাখে কোন্‌ কোন্‌ স্ট্রীট সে দূধ পিচ্চে এবং সব সনযেই উচ্চাশা পোষণ করে কি ভাবে 
সে আব৪ও আঁধক সংখ্যক কেতাব সেবা করতে পাবে। প্রথমে ভাব তের পাড়া, কমে সমস্ত সহব, 
তাবপবে পাশাপাশি অনেকগুলি সহব এমন কি সমগ্র জেলা সে খেন বহু ক্রেতাকে ভাল দ্ধ যোগান 
[দিতে পাবে এই হবে তাব আকাঙ্ক্ষা । এই ধবণেব ব্যবসাদাবেব সংখা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই দেশেব 
মত্গাল। 

ব্বসাদারের জানা উচিত যে দেশের বাস্তাথাট ভাল হওয়া বাবসাব উন্নাতিব পক্ষে বিশেষ 
সহাষক। তাদের উদ্দেশ্য হবে স্টেটের নিকট মাল যাতাযাতের জন্যে উন্নততর বাস্তাঘাটের দাখি কবা, 
সস্তা যাতে মাল বহন সম্ভব হম। এ ব্যতপত ব্যবসাধের উন্নাতি সম্ভব ক করে হবে” আগনাবাই 
[বিবেচনা করে দেখুন। 

প্রত্যেক গোযালা, তবকারখ বাবসাধী, পাউরুটি বিকেতা ও মাংস বিক্রেতার একখানা কবে 
মোটরগাঁড় থাকা দরকার: সুতরাং দেশের রাস্তাখাট ভাল না হ'লে গাড়ি চলবে কি করে? 
পায়ে হেটে দঙ্জনিসের যোগান দিতে হলে তারও উন্নাত হবে না, তার খাঁরদ্দারদেরও 
অসুবিধা ভোগ করতে হবে। সে যতক্ষণ দুাট স্ট্রীটে পাউরদাট যোগান দেবে, তার 
প্রাতদ্বন্দলী ততক্ষণ পিচবাঁধানো রাস্তায় মোটরগাঁড়িতে কুঁড়াট স্ট্রীটের খাঁরদ্দারের বাঁড় 
রুটি দিযে আসবে। এই দু'জন লোকের লাভ কেমন হবে, উভযের আয়ের পার্থকোর [বিষয় 
চিন্তা করুন। একজন প্রাণপণে খেটে সামানা লাভ করবে, অপর বস্তি মোটরে বোঁড়য়ে অনেক 
বোশ আরামে অনেক বোঁশ আয় করবে। নে ভাবুন দেশের যুদ্ধের সময় সৈন্দল কামান-বন্দুক 
নিয়ে রাস্তাঘাট ও গাড়ির অভাবে ষেখানে সেখানেই রষে গেল। গাঁতির পথ বন্ধ যাঁদ হয়, তবে তাদের 
পরাজিত হতেও বোঁশ বিলম্ব হবে না। 

প্রতোক ব্যবসায়ী তার দোকানে টেলিফোন রাখবেন, এতে ক্রেতা ও বিক্লেতাব যোগাযোগের পথ 
সহজ ও সুগম হবে। ক্রেতা টোলফোনে মালের অডার দিতে পারলে তার পক্ষে যথেষ্ট সৃবিধা। 


৬৪ উদান- বাচীর আত্মজীবনী 


বযবসায়শরা প্রতিদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনী পঙ্ঠাগুলি সযক্কে পাঠ করবেন, ভাতে জানবার স্াবিধা 
হবে দেশের লোক কি চায়, বাবসায়ের ক্ষেত কোন দিকে বিস্তার করা আবশাক। 

বাবসায়শরা দেশের উল্লাতির প্রধান সহায় । ডেনমাক্ণ হল্যান্ড, ইংলন্ড প্রভাত ইউরোপের বড় 
বড় দেশগ-লির অবস্থা এত সচ্ছল কেন, তার কারণ অন্যসম্ধান করুন, দেখবেন তাদের ব্যবসাদারদের 
উন্নাতিই দেশের সচ্ছলভার মুখ কারণ । 

বাবসায়র পঃজি থাকা চাই, হাতে পয়সা থাকা চাই। অর্থহশীন ব্যবসায় বেহালাশন্য বেহালা- 
বাদকের সমান। অতএব অর্থ উপার্জনের পথ সহঙ্জ ও সুনিশ্চিত করা নিতান্ত আবশ্যক ব্যবসাদারের পক্ষে । 
অনেক বাবসায়শ আছেন, যাঁরা কেবল নিজের লাভ্ভ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেন--কিল্তু তাঁরা নিজের 
লাভের দিকেই শুধু নজর না রেখে যদি তাঁদের ক্রেতাদের লাভের কথাও ভাবেন, তবে তাঁরা আঁধিকতর 
সাফল্য অজ্ন করবেন সন্দেহ নেই। তাঁকে মনে রাখতে হবে, শুধু নিজের উপকারের প্রাতি লক্ষ্য রেখে 
ব্যবসা করলে তার ফল দারপ্র্য। সচ্ছল অবস্থাপল্ল দেশসমূহের ব্যবসার অবস্থা উন্নততর, কি কৃষ্টি, 
কি শিল্প, কি বাবসায়--সব বিষয়েই নবতর মুলোর স্যাম্ট করে তারা দেশকে ধনগ করে তুলচে। কিন্তু 
যেখানে এরা পরস্পরের অর্থ অপহরণ করবার চেঘ্টায় ব্যস্ত, সেখানে সকলেই দাঁরদ্র। 

দারদ্ু দেশে মাল বিক্লী হয় না, মজ.রেরা বেতন পায় না। অতএব আমরা দেশবাসীর উল্লাতির 
দিকে লক্ষ্য করে যেন আমাদের ব্যবসা চালাই--তবেই সহরের রাস্তায় রাস্তায় আরও অনেক নতুন 
দোকান খোলা হবে-মাল উৎপাদনের কাজও বেড়ে যাবে। 


মাল তোরর কার্ষে বৈজ্ঞানিক প্রণালশ ও সংঘশন্তির উন্নতি 
(৯৯২৪ সালে প্রদত্ত বন্তৃতা ) 


মাল উৎপাদনের কার্ষের উন্নাতি নিভ'র করে" কলকারখানা ও সংঘবদ্ধতার প্রগাতর ওপর। 
মধ্যযুগের অপেক্ষা এখন মনুষ্যসমাজ উন্নত, তার কারণ বর্তমান যুগের কলকারখানা । লোকে যে 
কাজে যে আয় করতো একশত বংসর আগে, আজ তার চেয়ে সে অনেক বোঁশ লাভ পায় সেই কাজ 
থেকেই, বর্তমান যুগের উন্নততর ব্যবসায়নশীতি ও কলকারখানার সহায়তায় । এই উন্নাতর প্রধান কারণ 
যল্মের আঁবচ্কারকগণ, তারপরে ব্যবসায়গণ। 

আমাদের দেশে আবিষ্কারকের চেয়েও ব্যবসায়শদের প্রয়োজন বোঁশ। পেটেন্ট আঁপিসের লোহার 
সিন্দূকে বহ নব আঁবম্কারকের নক্সা পোকায় কাটচে, কারণ সে আবজ্কারকের কাজে খাটাবার মূলধন 
নেই। 

একটা দেশে কতখানি বৈদ্যুতিক বা বাম্পীয় শান্ত বায়ত হয়, সে দেশের অথনোৌতক অবস্থার 
সোঁট একটি প্রধান মানদণ্ড। মূজধনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে সেই দেশের শান্ত বায় করবার 
ক্ষমতা । 

স্টেটের শান্ত এখানে আম ধরচি না। স্টেট দ্বারা শাসিত ব্যবসাগুল দ্বারা দেশের সাচ্ছঙ্য 
আনয়ন করে না; কারণ স্টেট ব্যবসায়ক্ষেত্রকে প্রাতিযোগিতাবিহশীন করতে চায়। অথচ প্রীতযোগতাই 
বাবসায়ীকে উন্নত করে, এবং উন্নাতির ফল ভোগ করে মজ্‌র ও ক্রেতা। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা শান্তর 
বাধহার আমাদের দেশে অনেক কম, সুতরাং আমাদের অবস্থাও তাদের চেয়ে খারাপ । 

পূর্বে লোকের ধারণা ছিল কলকব্জা মজুরদের পক্ষে অপকারী। আম নিজেও ত্রিশ বছর 


টমাস বাটার আত্মজশীবন” ৬৫ 


পূর্বে তাই ভাবতাম! এমন এক সময় ছিল, যখন জৃতভোর দোকানের মজুর জুতো সেলাই করা কল 
ভেঞ্গোচুরে ফেলোছল তার প্রাতিদ্বন্দবী ভেবে । শিক্ষা দ্বারা এসব কুসংস্কার এখন দরে হযেচে। 

পূর্বে জটিল কর্মপ্রণালশীব আবশাক ছিল না কলকারখানার কাজে, কিদ্তু মাল তোরর কাজে 
যত বেশি লোক নিযুত্ত্র হতে লাগলো, ততই কর্মপ্রণালগর জাঁটঙ্গতা বৃদ্ধ প্রাপ্ত হাল। বহৎ লোককে 
ঠিকমত চালানোর ওপরেই এ ধবণের ব্যবসার সাফলা। ধরুন, ইন্ট তৌঁগবর বাবসা । এতে বহু দলে 
[বিভন্ত বহু শ্রীমকের দরকার । এই শ্রমিক দলকে যাঁদ ঠিক মত চালিত না করা যাষ, তবে উৎপা্ধন 
কম হয, মজুরেব মজীবও কমে যায়। 

[কিন্তু যে সমস্ত কাজেব অনেক স্ক্ষয অংশ আছে, মালের এক এক অংশ এক এক ডিপাটমেন্টের 
দ্বারা তৌরি হয, এবং প্রতোক ডিপার্টমেন্টে বহ* লোক খাটে সে সমস্ত কাঙ্জে সাফলালাড করতে হ'লে 
এই সব শ্রমিককে সুপাধিচালিও করা দবকার। শুধু যেন তারা হাত দিযে খেটে কভবা সমাপ্ত না কবে 
তাদের খাটতে হবে তাদের মনপ্রাণ কমের মধো চেপে দিযে । তবেই খ্যবসায়খ, মজুর ও ক্রেতা সকলের 
মঙ্গল । 

হ্রাসিক যাঁদ ভাবে, বাবসাধের লাভ স টাই কারখানার মালিকের পকেটে যাষ, সে তার ভাগ পায় 
না তদে বাবসা চলে না ভাল। মাকিন দেশের কষেকাট বড় বড় “গবধানা চমৎকার উপায়ে এ সমসার 
সমাধান কবেছচে। জনসাধারণে সেবাষ আত্মানযোগ কবে ক্রেতা ও মজতর উভযেবই হৃদয় জয় করেছে 
তারা। এই একা উদ্দেশ্য নিযে সেখানে মজুর ও ক্রেতা পবস্পবেব সাহত সহযোগতা করে। এই 
সহযোগিতার ফলে সস্তায় ভাল জিনিস পায় খাঁবদ্দাবে, ব্যবসাযেবও শ্রীবধদ্ধ সাধিত হয। 

[কি করবে এ সম্ভব হ'ল তাব কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এব মূলে একটি নীতিবাদ 
নাহ ৩। এই ব্যবসামীবা বিলাসিতা ও সৌখশনতা বর্জন করে জামা আস্ঙন গাঁয়ে নিজেরা কাজে 
নেগে গিষেছিল। খাটুনির দিক থেকে দেখতে গেলে সব চেয়ে বোশ খেটেচে তাবা। তাদের এই 
বাস্তু স্বাথতিঢাগ শ্রাদিক ও ক্রোহা উতফেলই হাদয় সপশ কবে, প্রাতিযোগস বাবসাযশদেব সঙ্গে সফলোর 
সংঙ্গ ভখন এরা জড়তে সমর্থ হযা। 

এই সন্দজ্টান্ঠের জনা আমরা আদুনরিকার কাছে কণা । আমোগ্রকার তোর হাঙগাব কলকাবখানার 
চেষে এব মূলা অনেক বোশ। মনূষা সমাজকে উন্নতি ও সংবঙ্ষণের এই একমাত পর্থ। 


মাল উৎপাদনে বাধা 
(১৯২৪ সালের ২বা আগস্ট তাঁরখে বাটার প্রচারিত ইঙ্তাহার ) 


[বৈজ্ঞাঁনক বাধতে কর্ম পাঁবচালনার জন্য যে আন্তজাতিক সম্মেলন হয় প্রাহাতে, সেই সন্ভায় 
পঠিত হয়োছিল ] 

কল্যকার ও অদ্যকাব বন্তাগণ বৈজ্ঞানক বাঁধ অনুযাষণ কারখানা পরিচালনা সম্পর্কে অনেক কথা 
বললেন। এই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যই তাই। 

আমি ত্রিশ বৎসর ধরে ব্যবসা করে এলাম। ২৯ বছব ধরে আমি জানি, একজন লোক যাঁদ ভাল 
ও সস্তা মাল তৈবি করে বর্তমান সময় ও ভাবষ্যতের জন্য -তাই ষথেস্ট। মানৃষের সেসা এতে সকলের 
চেষে ভাল করা যায়। আমার তরুণ বয়সেও তাই আম মাল তৈরির উন্নাতিকে জীণনের বত করন্োছনাম। 

৯ 


৬& ঈজাস- বাটার জান্মজশীবনণ 


আমার অভিজ্ঞতা এই যে কর্মপ্রণালীর উল্লাতসাধন শুধু উৎসাহ ও ুমিম্ট ব্যবহার চ্লারা হয় 
না-এর পেছনে থাকা চাই অক্লান্ত পরিশ্রম, ব্যন্তরগত স্বার্থত্যাগ। এর প্রধান শত্রু হ'ল নিজেদের 
ব্য্তিতবকে সকলের সামনে জাহর করা ও কার্ষে বিশৃঙ্খলা । 

মানুষের স্বভাব, প্রগতির দ্বারা সুবিধাটুক সে একাই ভোগ করতে চায়। মাল তৈরির কাজে 
সামান্য উদ্নাতর জনো শ্রমিকদের কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়! এতে করে প্রত্যেক আবিচ্কারক 
শ্রমিককে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী করে তোলে। কিন্তু তার সব সময়েই ভয়, যাঁদ তার উন্নততর কর্মপ্রণালশ 
অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রবার্তিত করা হয, তবে তার পুরস্কারের হার কমে যাবে। মাশবের প্রধান 
দুর্বলতা আত্মস্বার্থবোধ এখানে উন্নাভির পথে বাধা এনে দেয়। 

মাল উৎপাদনের উন্নাতি নির্ভর করে মানুষের প্রত্যেকটি দোষ ও খং সংশোধন করে ধারে ধারে 
তার মধ্যে আত্মস্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়ার ওপর । কারখানার প্রত্যেক শ্রমিক মাল উৎপাদনের উদ্োতির 
চেষ্টা করলেই কাবখানা ও মালিকের প্রকৃত উন্নাতি। 

যাঁদ মালিক ভাবে, উন্নাতির ফল তাকে শ্রামক ও ক্রেতার সঙ্চো ভাগাভাগি কবে নিতে হবে, 
অতএব এ উন্নাততে তার একার লাভ কিছু নেই--তবেই উন্নতির পথে বাধা পড়ে। কিন্তু যাঁদ [তিনি 
ভাবেন, ব্যবসায় ও কারখানা তাঁর নামে রেজেস্ট্রী করা থাকলেও তাঁর একাব ব্যান্তগত সম্পান্ত নয, 
জনসাধারণের সেবায় উৎসগার্ষিত প্রতিষ্ঠান মাঘ, তবেই শ্রমিক, ধনী ও ক্রেতা সকলেরই মঙ্গল । 

যেখানে ব্যবসায়ী এ ধরণের স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেখানে উৎপাদনে প্রধান বাধা দর হযে 
গেল। মজার নিয়ে সেখানে মজ্‌রেরা ঝগড়া-দ্বন্দৰ করে না, খারদ্দারে জিনিসের দাম বিষে দবদস্তুতব 
করে না। ব্যবসায়শকে আইন দ্বাবা নীতিবাদী করে তোলা যায না, আইনের পাড়াপপাড এক্ষেত্রে 
অনেক সময় শ্রমিকদের পক্ষে উপকারশ নয়। সাধু ব্যবসাযপব সংখ্যা বাজাবে যত বাঁদ্ধ পাবে, অসাধু 
ব্যবসার দল ততই অন্তাহ্ত হবে। আইন দ্বারা ব্যবসায়ীর কাজে বাঁধাবাঁধ একচেটে ব্যবসা, 
প্রাতযোগতা থেকে দেশীয় ব্যবসাগুীপর রক্ষা প্রভাতি কীন্রম উপায়ে মাল উৎপাদনের নীতিবাদ ক্ষন 
হয়, উৎপাদন প্রণালণর প্রর্গাতর পথে এরা একান্ত বাধা। 


বাবসা ও প্রবণ্ণলা 
(১৯২৫ সালে প্রদত্ত বন্তৃতা) 


অনেক লোকের শ্বাস আছে সাধূ উপাষে এশবর্য সণ্চঘ করা যায় না। প্রত্যেক দেশের ধনী 
ব্যন্তির সম্বন্ধে এ কথা প্রচলিত আছে। আমাদের সহরে িকুলাস্‌ কাসপাবেক সম্বন্ধেও এরকম গঞ্প 
প্রচলিত ছিল। হীন প্রায় '্রশ বংসর জিল্‌ন্‌ সহরের মেয়র ছিলেন এবং নগরবাসীর শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতাভাজন হযেছিলেন। 

তাঁর সম্বচ্ধে গজ্পাট এই। তান বাজ্তারে যাচ্ছেন গাড়িতে, সামনে কতকগাঁল সামারক গাঁড় 
যাচ্ছিল। একজন জেনাবেলেব গাঁড় থেকে একটা লোহার সিন্দুক পড়ে গেল। কাসপাবেক সিন্দুকটা 
কাঁড়য়ে নিয়ে গাঁড়তে লুকিয়ে আলোধূক্‌ সহরে উপাস্থত হ*লেন। এই করেই তাঁর এশ্বর্য কুড়িয়ে 
পাওয়া টাকায়। 

আর একটি এমন গল্প এখানে বাঁল। হ্বাঁদস্ত্‌ সহন্বে একজন খাদ্য ব্যবসায়ী ছিল, ভার নাম 


উ্াস- বাটার আত্মজশীবন? &৭ 


ইম্যানুক়্যাল ফুস্ট। তার বসত বাঁড়র নিকটে সে প্রথমে একটি গোতলা বাঁড় ওঠায়, আবার তার পাশে 
আর এক দোতলা বাঁড় ওঠালে আর কিছুদিন পরে। তখন প্রাতবেশিরা ঠিক করলে যে সে একজন 
খনী বান্তি। এষ্বর্যের কারণস্বরপ তারা নিরেশ করতো, ১৮৬৬ খঙ্টাব্দে প্রাসিয়ান যৃত্ধের সময় 
ফুস্ট' অস্ট্রিয়ার সম্রাটের বিবৃদ্ধে প্রৃসিয়ার রাজার সৈনাদলে যোগ দেয়। সেই সময আস্ট্যার প্লিস 
ধরে ফেলে যে ফুস্ট তার বাড়তে একটা ধপিপাবোঝাই সোনার মোহর পাঠায় । ফুস্ট প্রাণদশ্ডেব আদেশ 
প্রাপ্ত হয, কিন্তু শেষে সগ্ভাট তাকে দয়া করে প্রাণদণ্ড মকুব কবেন। প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তার প্রাতি 
আদেশ হয যাবজ্জীবন, সে গলাষ একটা কালো ফিতে পরবে এবং প্রাতি বংসর দেশেব দরিদ্র লোকের 
কাজের যোগাড কবে দেবাব জন্যে একটি করে দোতলা বাঁড় তৈবি কনবে। 

এ সবের মূলে এই বিশ্বাস প্রচ্ছত্রভাবে বিদামান যে সম্পার্ত ও এশবর্য অপবের নিকট থেকে 
অপহরণ না কবলে কেউ পায় না। লোকে বিবেচনা কবে প্রশ্বর্য এক-আধজনেব আযত্তাধীনে থাকবাব 
জিনিস, সকলের নয়। সতবাং নাবসা ও শিল্প প্রতাবণা দ্বাধা ধনসণয়ের একপ্রকাব উপায় মার নতুবা 
[শিজ্পণ বা বাবসাযশ ধন হয কেন? 

[িল্ত আসলে এশ্বর্য তাবই কবতলগত হয যে সং পথ আশ্রয় কবে বাবসা ও মাল উৎপাদনের 
দ্বাবা দেশেন জনসাধারণের সেবাধ 'নিয্স্ত। 

আম সংপাথে বাবসা চালানো বলতে কি বুঝি? 

বুশঝ এই যে কেনাবেচা ছকে যানাব পরবে ক্রেতা ও বিক্েতা উভধযেই লাভবান হবে। মাল তৈবির 
কাজ ও বাস্সাঘ এমন ভাবে চালানো চাই যে এ কান্দে নিষৃস্ত প্রতোকটি লোকের সম্পদ বাদ্ধি তষ, 
ক মঙ্জব, কি মালিক, কি কেতা। লাভের বোশ অংশ ভাগ কবে দেওমা হয ম্জৃব ও ক্রেতাদের মধো, 
কম অংশ মালিক পাখেন নিজেল জনো। একমান্র এই নশীতি অবলম্বন জ্বাবাই বান্সাষখ তাব তৈরি 
মলের খাঁধন্দার বাড়াতে পারেন। বড় বড় শিপ বা ব্যবসা শুধয এই পথেই গডে উঠতে পাবে-- 
প্রব্ঠনাল পথে নঘ। ক্লেতা বা মজব খখজবে নিজের দপষসা লাভের পর । যেখানে তাবা লাভবান 
হবে দেখালেই যাবে। সৃতিবাং যে নাবস্্যখ লাভেব মোটা অংশ খবিদ্দাবদেব মধো ভাগ করে দেন, 
তি খাঁবদ্দাবেব সংখা দন ছিন বেড়ে চলাই স্বাভাবক--এবং যান তাদেব ঠকাবেন, তাঁর কাছে 
কেউ যেত চাইবে না - 

সব সময়েই মনে বেখো, সম্পদ বাম্ধির পশমা নেই, জনসেবা দ্বারা, মলা স্ত্টি দ্বারা এই সম্পদ 
বদ্ধি হয। প্রতোকেই ধনখ হাতে পাবে। আমাদের যে ধারণা আছে, সব লোকে সমান ধনী হতে 
পারে না -সোঁট কুসংস্কার ছাড়া আব কিছু নষ। 

কারখানার মালিক ও ব্যব্সাধীব নীতি যত উন্রত হবে, দেশ ও দেশবাসশী তত ধনশ হবে। 
যেখানে জনসাধাবণে পরস্পরকে প্রতারণা করে, সে দেশে সকলেই দবিছু। একবার একজন রাজনশীতাঁবদ 
বান্তি বথচাই্ল্ডকে ইহাদ বাবসাষীীদের দূনশীতির কথা বলেছিলেন । রথচাইজ্ড উত্তর দেন, “কা ঠিক, 
তবে এ ধরণের ইহা সবদেশেই আছে, দেশেব আবস্থা এদের আস্তাতের একটি প্রধান কারণ ।” 

শিল্প বা ব্যবসাযীব নৈতিক অবস্থা নির্ভর করে দেশের ও জাঁতিল শিক্ষার উন্নতি আবনাতির 
ওপবে। বিগত মহাযুদ্ধের সমর একজন বাবসাষশ আঁস্টীষার অবস্থা সম্বক্ধে বলেছিল, “বাশিয়ায় 
আমি জানি যে আমাষ কিছু ঘুস দিতেই হবে িল্তু আশ্টীয়ায় এসে বুঝতেই পারি না ঘৃস দিতে 
হবে কি না।” 


৬৮ উাস- বাটার জাজজশীবন”ী 


এমন কয়েকটি জাত আছে যারা ব্যবসায়ীর সততার যথেষ্ট মূল্য দেয়। ১৯১৯ সালে আমি 
মাসাচুসেট-স্‌) লিন্‌ সহরে একটি আপস খুলে আমার টাইপিস্ট সি আর-কে একটি ফার্নিচারের 
দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনতে পাঠাই । 

মস, আর ফিরে আসবার পূবেই আমার কয়েকাঁট বন্ধু ব্যবসায়শ আমার আঁপস-ঘরে ঢুকে 
আমাকে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে আমার টাইপিস্ট একাজে কিছ কমিশন মারবার চেষ্টায় খুরচে। 
ফানিচারের দোকানগ নিজেই আমার বন্ধদের আনিযেচে এবং আমার কাছে কথাটা বলতে বলেচে। 

উন্নত দেশসঘৃহ ব্যবসায়ের সততা রক্ষা এ রকম উৎসাহশ। অপব পক্ষে, আমি এমন সব দেশের 
কথা জানি, যারা ভাদের বাবসাধশ বদ্ধুর করম্মচারশদেষ ঘুস দেয বা ব্যবপাধী নিজে জেনেশনেও 
কমচারশদের ঘুস নিতে বাধা দেষ না। 

শুনলে অনেকে সুখী হবেন ষে ব্যবসাযে যেখানে সততা বিবাজমান, সেদেশে কাবখানার মালিক 
বা ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভাল, আর যে দেশে এমন সততা নেই, সেখানকার বাবসাধশীবা দ্রাবদু। এটা 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ মলা সম্টি না করে যাবা ধন উপাঞ্ঞনের চেষ্টা পাশ তাদের অনস্থা 
এ রকমই হয়। 

আব একট নাতি হচ্ছে, ' সমমমত দেনা শোধ কবা'। আমি জনি অনেক স্যবসাদসি এ মশীতি 
মেনে চলেন, কিন্তু অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা থাকা সত্বেও খণশোধে উদাসীন । তাঁদের জানা উচিত, টাকা 
জমাতে হ'লে আগে দেনা শোধ করে তারপবৰ টাকা জমানো উঁচিত। 


বাটা ও যাতায়াতের স্যাবধা 


বাটাব অত্যন্ত আগ্রহ ছিল একাঁটি বিষষে* শশঘ্ব যাতাযাতেব ও মাল পাঠানোর সাবধা। তান 
১৯৩২ সালে এ সম্বন্ধে বলেন, “আমার বসের অনুপাতে আমার কাজের পরিমাণ অনেক বোশ। 
জীবনে এত কাজ এত অজ্প সময়ে কবার মূলে বযষেচে এ যুগে শীঘ্র ফাতামাতের সশবধা। আমি 
দু'মাসে যে পারমাণ ভ্রমণ করোচি, তা ক্রোড়া দিলে পৃথিবী পাবিপ্রনাৰ আমান হয যাবা খহ, ভাত্মতাগ 
বারা এই আকাশপথে ভ্রমণের কল আঁবহ্কাৰ কবেচেন, তাঁবা মানবজাতিকে বহু বংসব এগিয়ে দিষে 
িষেচেন সভাতাব পথে। মাত্র কয়েক সস্তাহের মধো এতদূর ভ্রমণ কবেছি, যা পূর্বে জনেক বংসর 
লেগে যেত শেষ করতে । এব জনো সেই আঁবঙ্কারক ও অআস্টাদের নিকট আমি কেন সমগ্গ মানবজাতি 
আশ্তাবক কৃতিজ থাকবে 1চবদিন। 

কিন্তু টমাস বাটা যাতাযাতের একটি সহজ ও সনাতন উপাযেব ওপর বেশি জ্বোর দিতেন-- 
রাস্তা । জিলন্‌ সহরে তাঁর কারখানায় বাস্তাগযীল পিচঢালা ধজ;, পরিজ্কার-পরিচ্ছারর। এ বিষষে 
[তাঁন রোম দেশেব আঁধবাসীদের সমান । প্রথমবার মেষর 'নিবাশচত হবার পবে তান পথের ওপর 
কোণ অক্ষরে এই কষাঁট কথা লিখে দেন, “যে পথকে কমায়, সে জীবনকে দীখতির করে ।” 

নিজের জন্মভূমি জিল্ন্‌ থেকে তরি চেম্টার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে গড়ে সমগ্র জেলায়, সমগ্র দেশে। 
[তান স্টেট রোড কাঁমাটর সভ্য নির্বাচিত হবার বহু পূর্বে রাস্তা সম্বন্ধে পরবতাঁ দশ বংসরেব মধ্যে 
কিক উন্নাতি হওয়া সম্ভব তা ঠিক করে ফেলেন। ১৯২৮ সালে তিনি বলেন, রাস্তা তৈরি ম্বারা 
বেকার সমস্যার আংঁশক সমাধান সম্ভব । 


টমাস: হাটায় আত্মজশীবনশ ৬৯ 


রাস্তার জনা দশ মিলিয়াড" ক্রাউন বায় কি আবশ্যক? যাতায়াতের সাবিধাই মানুষকে মধাযৃশেষ 
দুর্দশা থেকে মান্তদান করেছে এবং বর্তমান যুগের উন্নাতিকে সম্ভব করেচে। মধুষুগে 
মানবের জীবনে গাঁতর সত্বা ছিল না, তার পাশে ষে খাদা প্রীতিষেশীদের মধ্যে প্রচলিত, সেই একই 
খাদ্য আস্বাদ করে এবং চিরাদন এক ধরণের পারচ্ছদ পাঁরধান করে মূত্যাদন পর্যন্ত লাটাতে হ'ত 
তাকে। এ অবস্থায় সে হিল কুসংস্কারের দাস। সে যুগে মান্ষ যে সব জিনিস তোরর কাজে 
আত্মনিয়োগ করতো-তারাও গাঁতিহশন, যেমন-প্রাসাদ, দুগ্গ, িজা, পিরামিড, বাজার, সমাধি। 

স্টীম-এজিন আবিষ্কারের পরে মানুষে গাঁতিশশল ীজানসের নিমাণে সগয় ও শাল্ত নিয়োজিত 
করতে আরম্ড করলে-রেলপথ, রাস্তা, মোটর, এরোস্লেন। পাঁথবীতে বাস সুখকর হয়ে উঠলো 
এর দ্বারা । দেশের লোক পূর্বাপেক্ষা চারগুণ বেড়ে গিয়েচে। আধানক কালের একটি সাধারণ 
লোকের বাড়িতে যা আসবাবপন্ত থাকে, সেকালে ধনশপ্যান্তদের বাঁড়ভে তা থাকতো না। সে কফি, চা, 
ফল প্রতীতি বিদেশাগত যে খাদাদ্রধ্য আহার করে, সেকালে ধনীবান্তির অদ্টেও তা জুতো না। 
যাতায়াতের সৃবিধার পূর্বে মানুধকে জীবিকা নিবাহের উপযোগধ দ্রবাসম্ভার নিজে সংগ্রহ করতে 
হ'ত এখন তার বাঁড়তে বসে রাস্তা ও রেলপথের কলাদণে সে সস্তায় ভাল জানিস কিনতে পাবে। 
যদ্তাদি নির্মীণও সম্ভব হয়েছে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার দরুন। পৃথিবীর এক অংশের লোক অপর 
অংশের লোককে আগে জ্ঞানবে তবে তার সুখস্ীবধা ধুঝবে। যন্তের উদ্দেশা মানুষের সখসবিধা 
বস্ধ তা থেকে প্রমে ব্যবসায়েরও শ্রীবৃঙ্ধি। 

একশ বব আগে যারা রেলপথ তৈরি করে প্রথম, ভাদের ছিল নানা অসুবিধা । এই রেলপথ 
থেকে মানযের যে কি সংখসাবিধা আসতে পারে, তা তাদের জানা ছিল না। তাদের সামনে ফোন 
আদর্শ ছিল না. যাতায়াতের সশবধা মানুষের জপবনকে কি ভাবে পারবর্তিত করতে পারে, সে আঁডজ্ঞতা 
তখন তাদের কোথায ১ তারা জানতো না যে রেলপথ ক্ষুদ্র সিস্পিকে কারখানার মালিক করে তোলে। 
না জানলেও এবাবদ অর্থ ব্যয় করতে তাদের বাধে নি, কারণ এটুকু তারা জানতো, যা কিছু জণবনকে 
সমদ্ধ ও সুখকর করে তোলে, তা কখনো লাভজনক না হয়ে পারে না। 

আমাদের সামনে রয়েচে আমেরিকার বিরাট ও শান্তমান জাতির আদর্শ। যে সব স্থানে একশ, 
বছর আগে একটা রেলওয়ে লাইনও ছিল না, আজ সেখানে ৪০ লক্ষ কিলোমিটার রেলপথ ও রাজপথ । 
ভূগভ থেকে তেল পাইপ বাহিত হয়ে কিভাবে কারখানায় ও পেলগাড়িতে পেশছচ্চে। সে দেশে কোড় 
ক্রোড় মোটরগাঁড়, আর আমাদের দেশে ধন ছাড়া মোটর কেউ কিনতে পারে না। সুবৃহতৎ চুক্বকের 
মত রাজধানী ও বড় বড় নগরীকে সংযোজিত করে দিচ্চে এই যাতায়াতের পথগ্‌লি। যাঁদ একটা 
মোটরগাড়ির মালিক দিনে ঘিশ মিনিট সময় বাঁচাতে পারে এবং যদি একজন আমোরিকান ব্যবসায়শর 
একঘণ্টার দাম হয় এক ডলার, তবে মোটরগাড়ি জাতির ধনভাশ্ডারে রোজ কুলে দিচ্চে ১২০০০,০০০ 
ডলার প্রাতদিনে, গ্রাতি বছরে ৩৬০,০০০,০০০ ডলার । 

ভ্রমণ মান্ষের কত জ্ঞান বৃদ্ধি করে তা অঙ্কে বোঝাবার জিনিস নয়। ভ্রমণলন্ক আঁভিজ্ঞতা 
নব নব বাবসায়ের পন্থা ও সংযোগ আবিজ্কার করে। তা থেকে তৈরি হয় বড় বড় কলকারখানা, 
লোকের দুপয়সা আয়ের পথ সুগম হয়। যে লোক তরুণ বয়সে একবার যন্মশান্তর মাহাত্ম্য বুঝেছে 
সে আর হাত দিয়ে কাজ করতে চাইবে না, মস্তিষ্কের শান্তকে দে নিয়োগ করবে দশের কাডে। 

আমোরিকার আধিবাসীরা যাতায়াতের স্বধার মূল্য এ যুগে যে কত বোঁশ তা ছাল ভাবেই 


৭০ উ্গাস- বাটার জাত্মজশীবন" 


বোঝে এবং এজন্যে টাকা খরচ করতে ছ্বিধা বোধ করে না। তারা তাদের আবেব এক দশমাংশ ব্যয় 
করে গাড়ির জন্যে এবং গবর্ণমেন্টের আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ রাস্তা তৌরর কাজে । তারা জানে এ 
পয়সা বায নিবর্থক হবে না। 
ইংরেজ ও ইউরোপের অনা অন্য জাঁতিও তাই করে। দেশেব মধ্যের ভাল রাস্তা দেশের তার্থ- 
নৈতিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে এবং খারাপ বাস্তার ধূলো ও কাদা থেকে আমাদের উদ্ধার করে। 
জেলার কর্তারা পয়সার ভাগ নিষে চীৎকার ও গালিগালাজ করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁদের 
একত্র বসে এর উপায় খজপার চেম্টা করা উচিত। 
আমাদের সম্মুখে এই একটি বিবাট কর্তব্য । রাস্তার অভাবে আমবা আমাদের মহাগূলাবান 
সম্পত্তি "ময় অযথা বকাচোরা রাস্তার এমোড়ে ওমোডে অনর্থক ঘবে বাম করচি এবং নিবাঁহ 
পাঁথকদেশ জশবন বিপন্য কবে বেড়াচ্চি। এর কারণ আমাদের বাস্ভাব উপাবিভাগ যথেষ্ট কাঁঠন নষ, 
শন্ত ও মজবুত বাস্তা না কবলে বারে বারে মেবামত কবরতে বহু টাকার আঅপবাষ ঘটে। এভাবে দেশেব 
রাস্তাগতাল ভাল কনতে হলে ইংবেজ ও আমোঁবকানদেব মত আমাদেরও গনর্ণমেণ্টেব আযেব শতকবা 
১ই ভাগ ব্য করতে হবে অর্থাৎ বার্ধক বায পড়বে প্রা এক িলিষার্ড ্কাউন। গত দশ 
বৎসরে ধায় স্পরূপ মোট যে দুই িলিযার্ড ক্রাউন ধবা হযেচে -ওতে কিছুই হবে না। নিম্নলাখিত 
কার্যকর প্লান আমবা ঠিক করেচি £- 
অর্থনৈতিক আবশাকমত অর্থাগমেব সুবন্দোবস্ভ। 
[শিঞপসংক্লাল্ত--বাক্তা তোবিব সঙ্গে সঙ্জো দেশেব কলকাবখানা নাদ্ধি করলার নচঘটা। 
ব্যবসা-যে অগ্ুল থেকে অথারিম হয, সে অগ্ঝালব সঙ্গে নিজের দেশেব মোগাযোগেব জন্যে 


রাস্তা তোঁষ কবা। 
অধিবাসীদের আন্বসমস্যা সব চেয়ে বড় পসোদির্কে নজব বেখে তামাদেন কাজ করতে হবে। যাতে 
আধবাসদেষ আয বাড়ে যাতে অল্লসমস্যার মধমাংসা হয এমন একটি উপায আন্মাদব লেন করছে 


হাবে। আমাদের দেশে লোকের তাতে যা অর্থ আশ্ছ তাতে ভাল বস্তাঘাট অনাসাসই তাত পাব । 
আমার দঢ় বিশ্বাস ভাল বাস্তা হলেই বড বড় কলকাবখানা স্থাপিত হবে নব শিজ্প প্রচেষ্টা সম্ভবপব 
হবে, কষিকার্যেবও উল্লাতি হবে-গত কয়েক বংসব যে কেকাব-সম্স্যা দেখা দিষেচে আমাদের দেশে তাৰ 
উপয্ত সমাধান হবে-বিরাট চুম্বকের মত বড় বড বাস্তা নানা দিক থেকে অর্থ আকর্ষণ কবে আনবে। 


রাষ্তাঘাট, চলাচলের গবিধা ও দেশের লোক 
(১৯২৭ সালে প্রদত্ত বস্তৃতা ) 


চক্েবক আবিৎকাব আমাদের পূাপেক্ষা অনেক সমদ্ধ কবেচে। চক্রের আবিচ্কাবের পূর্বে 
বালকেরা পাশেব গ্রামে যেতে ভত হ'ত- প্রাচীন ছড়াব মধ্যে তাব প্রমাণ আছে, “পোলাংকাতে যেও না 
যাদূমণি, তোমাকে মেবে ফেলে তোমাব প্রর্ণাযনীকে তাবা কেড়ে নেবে” 

প্রত্যেক গ্রামের তরুণেরা সেই গ্রামের তবৃণশদেব বিবাহ করতো--একই গ্রামের মধ্যে বার বার 
বিবাহ করধাব ফলে বংশ হশনবণর্য হযে পড়তো- িল্তু ভিত্ধ গ্রামে যাওযাব কোন উপায় ছিল না। 
অনা গ্রামের তরুণীদের ওপর আঁধকার সেই গ্রামের তর্‌ণদের- বিদেশী লোক সেখানে গেলেই মারামারি 
বেধে যেত। 


উমাস- বাটার আত্মজীবনী ৭৯ 


চক্ত আমাদের সে পঞ্গৃতা দূর করেচে--রাস্তা ছোট করে এরা পরস্পরকে 'মাঁলয়ে এনেচে, দরকে 
করেচে নিকট, আমাদের চিরদ্রাম্যমান আত্মার অন্তরের তৃফা মিটিয়েচে। ক্রমে চক্ত থেকে হল ইঞ্জিনের 
জল্ম-দরত্বের ধাধা আতক্রম করলে মানুষ । কিন্তু রাস্তার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। 

পূর্বে যারা রাস্তা তোর করোছল, তাদের সাইকেল বা মোটরগাঁড় সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। 
রাস্তা ভাল করে মাপবার তাদের দরকার ছিল না। এক সরাইখানা থেকে অন্য সরাইখানা পর্যন্ত বাম্তা 
[নিয়ে গেলেই যথেন্ট হ'ল- এই ছিল তাদের ধারণা । আমাদের পৃব্পুরুষেরা এর চেয়ে ভাল রাস্তা 
দেন নি আমাদের । সে রাস্ড। আমাদের উত্নাতি করা দুরের কথা, পদে পদে বাধা দেয়, উন্নাতিকে 
অবরুদ্ধ করে। 

আর কি ভীষণ আঁকাবাঁকা উপ্চুনখচু রাস্তা আমাদের দেশের ! সেই সব বাঁকা রাস্তাকে সোজা 
করতেই স্টেটের কমপক্ষে দুই 'িলিয়ার্ড ক্রাউন খরচ হবে। আট মাঁলয়ার্ড খরচ হবে পিচ দিতে। 
সাইকেল কিনতে বোশ খরচ নয়--কিন্তু আমাদের মানুষের অবস্থা ওতে ভাল হবে। জাতর উপকার 
আমাদের আত্মার আনন্দে, টাকার অঞ্কে তার হিসেব লেখা যায় না। 

রাস্তার উন্নাতির সঙ্গে সো জাতির অর্থনোতিক অবস্থারও উন্নাত। আমাদের অনাগত বংশধরেরা 
আমাদের মানুষ ধলেই ভাববে না নতুবা । ধুলো-কাদায় ল্‌টোপাাঁটি খেয়ে বেড়ায়, এমন অসহায় পুর্ব 
পুর্ষণ্ড ছল তাদের । অনাগত উত্তরপুরূষদের ঘ্‌ণা অজন করতে যাঁদ না চাও, দশ মিলিয়ার্ড ক্লাউন 
বায় কর ভাল রাস্তার জন্যে। সাত্যকার মানুষের মত উন্নত জশবনযাপন করতে আমাদের সংকোচ 
কিসের ১ 

যখন গ্রামে গ্রামে তরুণেরা খুনোখান করচে তরুণদের গপর আধকারের দাবি নিয়ে, তখন 
বৈজ্ঞানকেরা টেবিলে বসে মোটা মোটা কেতাব িখচেন, মানুষের উন্নাতির উপায় বাংলে। কিল্তু 
কথায় ক হয়? বাস্তব জশবনে গাঁতিশশল চক্র সেই সমস্যার সমাধান করলে। কথায় কছন হয় না-- 
মানুষের মন হরণ করে কাজ। 

আমাদের জাতির উন্নাতর জন্য যদি আমাদের পথঘাট পাথর দিয়ে না বেধে সোনা দিয়ে বাঁধাবার 
দরকার হয়--তাও আমাদের করতে হবে। 


আমার অর্থনোতিক আদর্শ 


[১৯৩০ সালে আন্তজাতিক বাবসায় সমিতি টমাস বাটাকে অনুরোধ করেন, তার উন্নাতির 

কারণ কি, সে সম্বন্ধে কিছু লিখতে । তদনুসারে টমাস বাটা নম্নালখত রচনাঁটি আন্তর্জাতিক 

ব্যবসায় সামাতির পাত্রকায় প্রকাশ করেন] 

আপনারা আমায় বলতে বলেচেন আমার ব্যবসাকে এত বড় করে তুললাম কি করে। আম 
উন্নত ও কৃতাঁবদ্য মানুষ্ব গড়ে নিয়েচি নিঙ্গের হাতে, তাদের কর্মশান্কে সঞ্জগীবত করেচি--তারা, সেই 
মানুষেরা আমার ব্যবসায়কে গড়েচে । আমার দড় বিশ্বাস আমরা উল্টো ও ভ্রান্ত ধারপা নিয়ে আমাদের 
ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করি। আমাদের উচিত এমন একটি নমৌতক পাঁরবেশের সৃষ্টি করা, যার মধ্ো 
মানুষের মন উন্নত হয়, কর্মপ্রণালণ বিশম্ধ ও বাধাশন্য হয়। এ করবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেই 
বলেই আমি নিজের কর্মপ্রণালশ নিজেই ঠিক করে নিলাম । দেশের সম্মূথে এই আদরশকে স্থাপিত 
করতে হবে আমাকেই । 


9২ উমাস- বাড়ার আস্মজশবনী 


আমাদের শ্রামকদের অবস্থা উন্নত হবার সঙ্জো সঙ্গে কারখানা ও বাবসার অবস্থা ক্রমশ উন্নত 
হয়ে উঠল। আমাদের হিসেব প্রকাশ করার পদ্ধাত সকল শ্রামকের মনে উৎসাহ ও কর্মস্পৃহা জাগ্রত 
করলে। আমরা আমাদের শ্রমিক ও খারদ্দারের প্রাতি সহানূভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠবার সলো সঙ্গো তারাও 
আমাদের প্রাতি সহানৃভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ল--এটাই স্বাভাবক। এই অবস্থাকে আনয়ন করার মধোই 
কারখানার মালিকের অর্থনোতিক সার্থকতা নিহিত। 

যখন এভাবে কমপ্রিণালী আমরা আরম্ভ করেচি, তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা আজকালকার 
অন্যান্য ইউরোপাঁয় দেশের মতই। স্টেট মুদ্রার মূল্য কাময়ে দিচ্চে, ানময়ের উচ্চাহার এমন, যে 
মাল তোর করতে যে খরচ পড়ে, তার চেয়েও কমদরে মাল বির করতে হচ্চে। তা কি দেশে, 
কি বিদেশে । কারখানার মালিকেরা দেখলে, মাম তোর বন্ধ করে বেকার শ্রামকদের স্টেটের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেওয়াই আঁধকতর লাভজনক 

আম দেখলাম এ পথে গেলে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং তা আরও জঁটিলতর হবে। তাসছাড়া 
এ একধরণের কাপুর্যতা। এর ফলে দ্রব্যের মূলা বাদ্ধি হবে, জশবনযাত্রাপ্রণালশ নিম্নস্তরে পেশছবে। 
এই যাদুর গণ্ডি চূর্ণ করে যাঁদ কেউ দিতে পারে, তবে স্টেটের অথনৌতক মান্ভ। আমিই সেই 
কত'ব্ভার নিজের হাতে তুলে নিলাম। 

আমাদের অবস্থা তখন কি রকম? ঠিক ইংরেজ জুতো ব্যবসায়ীর আজ যে অবস্থা । ইংরেজ 
জুতো ব্যবসায়ীর জুতো হিন্দুরা কেনে না--কারণ হিন্দুরা ইউরোপের বাজারে তাদের চা'ল এমন 
দরে বিক্রণ করতে পারে না--যার ফলে ইধারাঁজ জুতো কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব । 

এই সব ব্যবসায়শরা কম মাল তোর করে, তাতে খরচ পড়ে অনেক বেশি । কাজেই মালের দামও 
পড়ে বোশ। 

এখন প্রশ্ন এই, জুতোর দাম কিভাবে কমান যায়, যাতে হিন্দ্রাও এ জ্‌তো কিনতে পারে ঃ 
এটা বেশ পাঁরজ্কার বোঝা যাচ্চে যে বর্তমানে জুতোর যা মূল্য, তার চেয়ে দাম না কমালে ভারতবর্ষের 
বাজার আমাদের পক্ষে বন্ধ। 

১। যে মাল যে দরে কেনা আছে, ভারতবষেরি বাজারে সে মালের যা মূল্য--এই দগটির 
মধ্যে বিষম পার্থক্য। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সস্তায় বাজারের চাঁহদার উপয্ 
মাল কিনতে হবে। 

২। কম পাঁরমাণে মাল তৌরর জনো ট্যাক্সের পারমাণ দিতে হচ্চে পড়তায় বোশ সেটা 
বন্ধ করতে হবে। 

৩। মূলধন ধাঁরে ধারে ঘুরে আসার দরুন টাকার সূদের যে লোকসান, তা বন্ধ করতে হবে। 

যাঁদ ব্যবসাদার ও কারখানার মালিক বোঝেন, তাঁদের জিনিসের দাম বড় চড়া, তখন তাঁর 
অনুসন্ধান করা উঁচত কিসে খরচ বাড়ল। আঁতীরন্ত অনাবশ্যক শ্রামক পূষতে গেলে তোর মালের 
জিনিস বাড়াতেই হবে। কতকগুলি শিক্পসংক্রান্ত কারখানা এমনভাবে চালান হয় যে, যখন কতকগুঁল 
করাথানার কাজ্জ চলচে, সেই কাজের পর 'নর্ভর করে বাকী কারখানাগ্ীলর কাজ বন্ধ, পৃবোস্তি 
কারখানা অলস কারথানাকে সাহায্য করচে। শ্রমিকদের অন্নবস্ের সংস্থান করচে। এর উদ্দেশ্যই হ'ল 
দ্রবোর মুল্য ব্যার্ধি। 

আম এ ধরণের ব্যাপার আদৌ ভাল মনে করি না। শ্রমিকের নাত এই হওয়া উচিত, সে যাঁদ 
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থাটে তবে পয়সা পাবে-না থাটলে সে পয়সা নেবে না। এই একমাত্র উপায়ে ্রবোব মূল্য বাজারে তাৰ 
অর্থনোতক সামা বজায় রেখে চলতে পারে। যাঁদ শ্রমিকের হাতে কাজ না থাকে, তবে অনেক সময় 
অবাঞ্ছিত পারিপাশিবিক অবস্থার মধ্যেও খাটতে হয় সাঁদনের প্রতীক্ষায় 

১৯২২ সালে এই নশীতি আমি অবলম্বন কার। আমার ম্জবেবা আমাব নীতি সমর্থন করে। 
জিনিসের দাম কীমযে অধেকি কবে দিই, শ্রমিবেধা তাদের মজুরি ৪9 পদ্সেন্টি কমিযে নিতে রাজ 
হয। সেদিন থেকে আঙজ্কাব দিনেধ মধ্যে আমাদের মজংরদের বেতন দ্বিগ,ণেরগ বধোৌশ বেড়েনে, 
আমাদের মাল তোবব পরিমাণ পশগুণ বেড়ে বিদেশের বাজাবে শীষস্থান আঁধকার করেচে। 

এই উপাধ দ্বারা আমরা আমাদের শ্রীমক ও খাঁবদ্দারদের উপকার সাধন করেছি বলেই মনে কাব। 
এ না করলে বহুদিন ধরে আমাদেব দেশে জ্‌তোব বাজার মন্দা যেত। স্টেটেরও সুবিধা হ'ল এতে। 
ব্যবসা বাঁণজোর উদ্দেশ্যই এই. লক্ষ লক্ষ লোকেব উপকার সাধন কবা। যেখানে যে জিনিস সসভাষ 
তোৌঁব হগয়াব সম্ভাবনা সেখানে সৈ জিনিস তব করতে হবে। 

ইউবোপে বরসা বাণজোপ বভমান অবস্থা, বিশেষ করে চামড়া ও জুতোর ব্যবসায়ের অবস্থা, 
খুব ভা নদ যদি এদক ছেলে দখা যাগ । আমদানি মালের গপর চড়া শকক বাসষে প্রতোক দেশে 
একা দখ্ভেপা প্রাচগব সান্ট কবে বেখেচে। সে প্রাচীব উল্লষ্ঘন কবে ভেতরে টুক্বাব সাধ্য হয় না 
কোন বিঃশশী বাবসামীব তাৰ ফলে আঘাদ্রে দেশের দশলক্ষ লোকের পায়ে জখতো নেই। ইউবোপ 
একাঁদন সণ বিধমে অন্রণী ছিল সেই ইউবোপেব এ দুববস্থায পণথবীর অন্যানা দেশ কি ভাববে আল্জ » 

আমেবিকা পূথিবীব অধো সবশ্রেষ্ত দেশ এ আমি বিধেচনা কাঁব। তারা এমন কোন প্রাণণর 
সামি কবে নি তাদের দেশে, বাবসা-বাণিজোব অবস্থাও জগতের মধ্যে শ্রেন্ঠ। ভিটীশ ও আমোরকা 
বৃহ, লোকের সেনা কবে বলেই তাদেব অবস্থা মামাদেখ চেয়ে ভাল । শ.ধ, তাদেব ক্ষান্রশান্ততে আজ 
তাশাংমষ প্রহ স্থাপন করেছে এ কথা ঠিক নয। ইউরোপের কতা জগতের সব দেশের বাঁণজ্যকে 
সাহাধা করা -উচ৮ কাপ্টম শহজেকেব পাঁচপল তুলে জাতিব সঙ্গে জাতিব সংযোগ বাচ্ছা কবা নষ। 

ইউরোপের বড় বড় দেশে এরকম লোক দবকার যাবা বাবসাদারের চোখবাঙানো ও শ্রামকের 
অসন্তোষকে ভষ না কবে অবাধ বাণজ্যে প্রবর্তন কবতে পারেন। বানসা-বাণজ্যের আবহাওয়াকে 


নিমল করত তখলে এটা দরকার) তবেই দ্ুবোধ মঙ্স্য কমবে, মঞএরর হাব বাড়বে, সমগ্র দেশের 
উপকাব হবে! 


বন্ধত্ব--হল্যাপ্ডে ও আমাদের দেশে 


(১৯২৪ সালে প্রদত্ত বন্তুতা ) 


আমাদের দেশে নতুন কিছু শিখবার উপাষ নেই প্রাতিবাধ ভ্রমণের ফলে। গতবার হল্যান্ডে 
বেড়াতে গিয়ে আমি ওদেশের সভ্যতার একাঁট উৎকৃষ্ট দান লক্ষ্য করার সুযোগ পেযো৮--সে দান হচ্ছে 
বন্ধৃত্ব। এক শনিবারে সন্ধ্যার সময় আমাদের এক জতোব দোকানে অনেক নতুন শ্রাঘক দেখে 
দোকানের ম্যানেজাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আজ হঠাৎ এতগ্াল লোক নিষুন্ত হওয়ার কারণ কি”? 
ম্যানেজার বললে, “কেউ তার চাকর নয়, ওরা তার বন্ধু । শনিবারের সম্ধ্যায় বন্ধুরা ওকে সাহাধ্য করতে 
আসে ।” 
১০ 
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এ বম্ধূত্ব আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশে বন্ধু সাহাধ্য করতে আসে ধদ খাবার 
লোভে। হল্যাপ্ডে শনিবারে যখন দোকানে ক্রেতার বেজায় ভিড়, তখন বন্ধুরা শুধু বন্ধৃত্বের খাতিরেই 
আসে সাহাধ্য করতে। রটার্ডামের এমন একটি দোকানে সাহায্যকারধদের মধ্যে একটি ভদ্রলোক ছিলেন, 
খিনি নিজের দোকান বম্ধ করে ছুটে এসোঁছলেন বন্ধুকে সাহাষ্যদান করতে । 

আমাদের দেশের বম্ধূত্থ অন্যবিধ! বন্ধু এসেছে, দোকানদার অলসভাবে বসে বসে বন্ধুর সঙ্ষো 
আড্ডা দিচ্চে, ধূমপান করচে-দোকানের কাজকর্ম ফেলে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটা কি ক্রেতা? 
দোকানদার ইতস্তত করে উত্তর 'দিল--হ্যাঁ। পরে আমি জানতে পারলাম- আগম্তুক ক্লেতা হিসাবে 
আতি সামানা, আহ্ডাবাজ বন্ধু হিসাবেই বড়। হাতে যখন কাজ না থাকে কোজ থাকে খুবই কম) তখন 
এই লোকটি এসে আমাদেব দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে বসে আন্ডা দয়, সিগারেট টানে, গ্যানেজারেব 
সঙ্জো সঙ্গে ঘোরে-এক কথায় তার নিজের বাঁড়ব চেয়ে আমাদের দোকানেই বোঁশ সময় যাপন করে। 
এই বন্ধুর বিশেষ কোন ব্যবসাষ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নেই, যা লামাদের ম্যানেজারেব কাজে আসতে 
পারে। বাজে গালগঞ্প ও ধূমপান ব্যতীত তাকে অন্য কোন কাজ কবতে দেখ নি দোকানে বখন 
কেতার খুব ভিড়, তখনও দোঁখান তাকে তার বন্ধুর কাজে সাহাষ্য করতে। 

এ ধরণের বন্ধৃত্ব করে কোন লাভ নেই। এবা নে অনেকখানি, দে না কিছুই । ব্যবসাদারের 
পক্ষে বহুমূল্যবান সম্পত্তি হচ্চে সময়, সেই সম্পান্তকে তারা বৃথা নম্ট কবে। বাবসাদাবেব উচিত 
শুধু ব্যবসাদারের সঙ্গে বন্ধৃত্ব কবা। কেরাণীর কাজ অন্যরকম -দিনের মধ্যে কষেক ঘণ্টা কাজ, 
তারপব তার ছাটি। ব্যবসাদাবকে সর্বদা নিজের কাজ নিষে ব্যস্ত থাকতে হবে- এবকম লোকের সাঙ্গ 
বন্ধুত্ব করে তার লাভ কি? 

আম কয়েক বংসর একাঁট সহরে বাস কবতাম, সেখানে অনেক বাবসাষী থাকতো -তাদের মধ্যে 
প্রাষ সকলেই ইহুদী । আমাদের খস্টানদের মধ্যে যাঁদ কেউ কোন ব্যবসা খুলত বা কাবখানা স্থাপন 
করত, তবে দ;,এক বছরের মধ্যেই ফেল মেরে বসত। তার কাবণ, তখন তারা ভাবত এখন আমাদের 
ভদ্রুসমাজে মেশা দবকাব। তখন তারা সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশলাভ কববার চেস্টা ঘুবতো। তাদের 
বশবাস ভদ্রলোকেরা শুধু বসে বসে শিয়াব খায, শিকার কবে, পা দেখ, পকাঁনক কবে। এই কবে 
বেড়ানোর ফলে বাবসাষের স্যানার্দ'ঘ্ট মঙ্গলের পথ থেকে ভ্রন্ট হয়ে পড়ে তারা উচ্ছন্ন যেত। 

অথচ ইহুদীরা সে রকম নয, তাবা অন্য লোকের সঙ্গে বন্ধৃত্ব বড় একটা করতো না। নিজেদের 
“পেব মধোই থাকতো, সর্বদা ব্যবসাসংক্কাণ্ত কথাবার্তা ছাড়া খলতো না। একজন বাবসায়ীর অনেক- 
কছু] শিখবার ছিল তাদেক কথাবাত্ণ থেকে যা সে নিজের ব্যবসাষে খাঁটষে লাভবান হতে 
পারতো । আর আমাদের ব্যবসায়শদের দেখ -তারা বন্ধ্ত্ব করে কেরাণীদের সস্পো, কিংবা ব্যবসা করে 
যে ফেল মেবেচে, এমন ব্যবসাদারের সঙ্গে । তাবা নিজের কাক্তকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না-গঞ্প করবার 
ও আভ্ডা দেবার দিকেই তাদের ঝোঁক। এব ফলে লক্ষণ একদিন তাদের ছেড়ে যাবেন, একথা ধ্রুব সত্য। 
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শিক্ষক 


যাঁদ একজন ব্ন্ তাব প্রাতবেশী ও নগববাসীদের এমন শিক্ষা দেয যার ফলে তাবা জাবন যৃশ্পে 
সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবে সাফল্য অন করে তবে তার স্বশকাব করতেই হবে সে ব্যন্তর 
শিক্ষা দেওযাব ক্ষমতা অসাধাবণ। 

উমাস বাঠাব সমস্ত জীবন নিযোজিত ছিল 'ানজের শিক্ষা এবং দেশবাসগব শিক্ষকতার কার্ষে। 
যেমন প্রতিভাবান ভাস্কর একখণ্ড পাথবে বাটালি ও হাতুঁড়ব সাহাযো একখানি মুখ কু'দে বাধ কবে, 
তিনিও তেমনি সম্পূর্ণ অনুপযস্ত লোকের মধোও দক্ষতা ও কমশান্তর সণ্টাব কধতে পারতেন। 
শিক্ষক হিসাবে তিনি খুব রূঢ় শিক্ষক ছিলেন- কিন্ড কাজ আদায কবে নিতে অদ্বিতগয ছিলেন। 

তাঁব অসংখ্য বচনা ও বন্তব্য পাঠে লোকে মূল অনুসন্ধান কৰবতে কৌতহপশী হযে উঠতো । তার 
বাণীসমূ্ভৰ আদর ছিল এই 7 কমই শিক্ষার সংবিধাসযোশ জটিষে দেখ । কেহাবী বিদ্যা মানুষকে 
জশীবনযাতায জযশী করতে পারে না। তাঁধ কাবখানা ছিল একট বিরাট বিশ্বনিদ্যালম, মানুষ গড়ার 
প্রকাণ্ড ল্াবাবচাঁব। যে কেউ এখানে কাজ শিখে জশীবিকা অঙ্রনের উপযক্ত হতে পাবতো এবং একথা 
সপ্রমাণ কলতা যে, জ্ঞান যাঁদ জনসেবার কার্যে নিশুস্ত করা যায ভবে তা থেকে পষসা আসবেই । 

ইদানীং তিনি বষস্ক লোকদের শিক্ষা থেকে মন নিষে এসেছিলেন বালক ও যুবকদের শিক্ষার 
দাকি। ভ্তীবনকে তিনি প্রবহমান নদশী বলে বিবেচনা করতেন, স্কুলকে বাস্তব জীবনেধ নিকটবতর্গ 
কবে এনেছিলেন -জল্‌ন্‌ সহরে স্কুলাক তিনি পথে এনে ফেলোঙুলেন এবং কারখানা ও পথকে 'নয়ে 
গিষে তুলোছিলেন স্কুলে । এভাবে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধাবণেব মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
করেন এবং পবসপরের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা তাঁব বিদ্যামান্দবেব ভিত স্থাপিত হয গ্রনসেবার 
নৃতন মন্দ! তাব মত ছিল এই ষে, প্রত্যেক মানুষ তাৰ নিজেব বাদ্ধি বিবেচনা ও কমর্িপিহানুযাষণ 
নিজ নিজ পথ বেছে নেবে, যার মধ্যে যেটুকুব বখঙ্্ শিহত আছে তা ফলপ্রস, হবে নিজের ও অপরের 
উপকারে সে নিজের জ্ঞান ও শাভজ্ঞতা নিয়োজিচ কবে দেশের ও দশের মত্গালসাধন করবে। 

ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে তাঁব বন্তব্য তিন দুাঁট ক্ষ উত্কিব মধ্যে নিবদ্ধ করেছিলেন। উদ, 
খুব সবল কিল্তু হদযঞ্গাম কবা বড় কগিন। শিক্ষকদের প্রাত তবি উপদেশ, ' নিজে উদাহরণম্বর্‌ প 
হ।” ছাত্রদের বলতেন, “চেগ্টা কবে কর্ম সম্পন্ন কর।” 


1বঙ্যালয়ের লক্ষ্য 


[ চেকোশ্লোভািযাব ভূতপূর্ব প্রোসিডেন্ট মাসারিক ১৯২৮ সালে দিল, সহরে শুভাগমন করেন 
মাসারক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্বাটন উৎসব উপাক্ষে । টমাস বাটা বহ্‌ব্যয়ে এই বিদ্যালয় তাঁর 
নগরবাসীর সুবিধার জন্য নির্মাণ করেন। পরপন্তায় লিখিত বন্তৃতা এই উৎসর সভায় বাটা 


কর্তক প্রদত্ত হয়] 


৭৬ উাল: বাটায় জাত্মজশীবনণ 


সভাপাতি মহাশয়, 


আপনি আজ আমাদের মধ্যে এসে আমাদিগকে সম্মানিত করেচেন সেজনা আপনাকে 
ধন্যবাদ । 

আত সামান্য অবস্থা থেকে আমাদের এই কাবধখানা ব্তমান অবস্থা এসে পেশছেচে, আমাদের 
নিরবচ্ছিন্ন চেস্টা, আগ্রহ ও অধ্যবসাযই তার মূলে বিদ্ামান। আমাদের মহামূল্য আভজ্ঞতা ন্ট না 
হযে যাতে দেশেব তরুণ যুবক ও বালকদের কার্ষে লাগে সেজনাই এই বিদ্যালয আমরা স্থাপন করোচি। 
আমাদের মহামানা প্রেসিডেন্টের নামের সধ্খে যুস্ত হয়ে এই বিদ্যালয যেন দেশে প্রগাঁতির প্রতখকস্বরূপ 
বর্তমান থাকে, এই আমাদের ইচ্ছা। 

আপনি শিক্ষক হিসাবে চিরাদন চেষ্টা করেচেন জনগণকে জাগ্রত করতে ও ভাদের কমক্ষেমতা 
উদ্বুদ্ধ করতে । এমন মান্ষ যাতে গড়ে ওঠে, যার কাছে কর্মই আনন্দপূর্ণ উৎসব ও নোতক কর্তব্য । 
যান জনসাধারণের সেবাকে জশীবনের ভ্রতস্ববূপ গ্রহণ করেচেন। 

আমাদের তরুণদেব মধ্যে এই শিক্ষা সন্টাবিত করতে চাই এই মহৎ আপশ উত্থাপিত করতে 
চাই। কর্মে আস্থা--সব চেযে বড শিক্ষা মানুষের জখবনেন। এই শিক্ষাই এই বড কাবখানাকে গডে 
তুলেচে। 

স্কুলকে মামরা কারখানাব সঞঙ্পো যাস্ত করবো হাতের কাজ ও মন তোঁব কবা একসত্গে কি ভালে 
চলতে পারে কি ভাবে বিজ্ঞানকে লাগান যায অশ্রসংস্থানেব কার্যে এখানে আমবা তা দেখাব। 

আমবা কর্মেব দ্বাবা এই সমস্যাগুলিব সমাধান করতে ঢাই কি ভাবে মান্য শামর মর্যাদা 
হদযংগম করতে পারে আট ঘন্টা হাসিমূথে কাডা কবে কিভাবে সে 'তাব (নিজেব ও পাঁববাববাগণ 
জশবিকামিবাহ করতে সমর্থ হয়। ৃ 

সভাপতি মহাশষ আপনি দেখবেন আমাদের কাবখানাব কমপ্রিণালশীকে সহজ কবোচ এক 
একটি যন্ত্র এক একাঁট বৈদ্যাতিক কলেব মানূষ। এই কপেব মানুষকে কাজে লাগাবাব উপাষ 
আমাদের পূরপুব্ষদেব অজানা ছিল। কিচ্তু এখন সে আামাদের ভতা এবং তাৰ প্রাতি আমরা কৃতজ্ঞ । 

আমাদেব জেলাকে প্রকাতি কৃষি ও খনিজসম্পদে ধনশ করবেন নি অনানা ছেলাব মত কিল্ত 
তব. আমাদেব আধবাসীদেব জশবনধাতাব প্রালশ অনেক বোঁশ উন্নত অবস্থা অনেক সন্ছল এবং 
অদূর ভাবিধাতে শ্রম ম্বাবা তাদের অবস্থা এমন উন্নত হবে যে জগতেব সম্মূথে আমবা গর্ব ববে 
সে কথা প্রচার কবতে পাবব। 

আগখ্মশান্ততে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে বলেই জগতেব সব দেশেব সত্গে প্রাতযোগতা করেও 
আমাদের কাবখানা টিকে আছে, সব দেশেব বাজারে আমাদেব দোকান বিজষগর্বে মাথা তুলে আজ 
দাঁড়যে। 

আপানি আপনার জাীবনব্যাপশ যুদ্ধ ও সাধনার ফলে আমাদের দেশেব যে সুনাম অজর্নে 
সাফল্যলাভ কবেচেন, আমরাও আমাদের ব্যবসাষের দিক থেকে সেই সুনাম বজায রাখতে পেরেছি, 
এজনা আমরা আজ সুখশ। 

আমাদেব একমান্র প্রার্থনা সভাপাঁত মহাশয, আপাঁন দীর্ঘজীবী হযে বহু বহু বৎসর ধরে 
আমাদের মধো বতরমান থাকুন! 


উজ্গাস্‌: বাটায় জং অশীবল। ৭৭ 


শিক্ষার আদর্শ 
( মাসারিক স্কুলের রিপোর্ট হইতে গৃহীত ) 
১৯৩০ 


যাঁদ আমরা জাবনে বড় কাজ করতে চাই, বড় করে মানুষ গড়ে তুলতে হবে আমাদের । সামানা 
মানৃষ--সামান্য কাজ। বড় মানুষ--বড় কাজ! 

এই জিল্‌্ন্‌ সহরে আমরা সারা জগতের উপকারের দিকে দাণ্ট রেখে কাজ করে যাব । শুধু 
আমাদের জনো নয়। আমাদের মধ্যে কেউ ইলেকদ্রিক মোটর আবহ্কার করে নি কিন্তু এখন সে 
জিনিসটা সারা দুনিয়ার উপকারে লাগচে। কেউ একার জন্যে কিছু করে না। আগাদেব কাজও 1ধশব- 
বাসীর জন্যে। 

মান্ষ প্রথয়ে ছোট থাকে, শিক্ষা স্বারা সে বড় হয়। যার বয়স ঘত কম, তাকে শিক্ষা দেওয়া তত 
সহজ। সে বালক একদিন আমাদের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। আমার ছেলেবেলায় আম বাবাকে 
লাটিন অক্ষর শেখাই, কারণ বাবা তাঁর বাল্যে 'মোয়াবাক' (জার্মান ভাষার পুরাতন অক্ষব) ছাড়া আর 
কিছু, শেখেন নি। 

আমার ছেলে স্কুল থেকে যা শিখে আসে, আমি তার কাছে সেটা শিখে নি। স্কুল শুধু 
আমাদের সন্তানদের জন্যে নয়- আমাদের জনও । জ্ঞান অজর্নেব দ্বারাই আমাদের জীবনযাত্রা সমন্ধ 
হয়ে উঠতে পারে সব দিক দিয়ে অনা কিছ, দ্বারা নশয়। স্কুলের নো যে পয়সাটি আমদ্বা খরচ করি, 
'তা বহুগণ হয়ে আমাদের পকেটে ফিরে আসবে একাঁদন। 

মান্ষের সারাদিনের শারশীরক শ্রমের মূল্য কত? বড় জোর তিন ক্রাউন। কিন্তু তার নৈতিক 
ও আধ্যাতক শ্রমের মূল্য অসীম। একজন ব্যাস্ত লক্ষ লক্ষ ফ্লাউন মূলোর মানাসক ও আধ্যাত্মক শ্রম 
করতে সমথ। মানুষ বুদ্ধি দ্বারা অধিকতর অর্থ উপাজন করতে পারে -তা করতে হ'লে উপার্জনের 
আসল যে উৎস জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা--এ দুশটধ বাদ্ধি কবতে হবে, তবেই দেশের ও দশের উপকার । 


৯৯৩৯ 


স্বাধীনভাবে সমাজের উপকার সকলেই করতে সমর্থ কেউ বেশি, কেউ কম। কিন্তু বিনা শিক্ষায় 
কেউ মানুষ হয় না. দশের উপকারে আয্মনিয়োগ করবার প্রকণ্ট পম্থা তাকে কে বলে দেবে? অজ্প 
বয়স থেকে এ শিক্ষা দরকার। 

আমার এ শিক্ষা শৈশবেই হয়োছল। বারা বলতেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। আমার একজন 
[শক্ষক ছিলেন, তিনিও তাই বলতেন । 

প্রতোক পিতার কর্তব্য তাঁর পুরের মধ্যে নোতিক চরিত গড়ে তোলা, দায়িত্বক্জান জাগান। এর 
জন্যে যাঁদ তাঁর বহু টাকা লোকসানও হয়, তবুও ভিন যেন দুঃখিত না হন। পিতা যাঁদ তাঁর 
ছ' বছরের ছেলেকে দু” ক্লাউন আয় করতে শিক্ষা দেন, তবে তাঁর নিজের ২০০ ক্রাউন আয় করার লচয়েও 
তা মূল্যবান, কারণ এভাবেই আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার মূল্য শিখবে, নিজের উপাঁজড অর্থ 
ঠিকভাবে খরচ করতে শিখবে-অর্থনোতিক ও 2ম স্বাধীনতার জল্ম হবে এ থেকেই। 


9৮ টমাস বাটার আত্মজশবমশ 


১৯৩৭ 


আম যখন স্কুলে পাঁড়। তখন আমার পিতা ও শিক্ষকদের সঙ্গে আমার বিবাদ চলত, আম 
এত বাজে বিষয় কেন শিখি” আমার মনে হক্স ছান্রকে এমন বিষয় শেখান উচিত, যা তার জীবনের 
কাজে লাগবে। তাকে জাবনযারার উপযুন্ত করে গড়ে ভোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আজকালের যে কাজ- 
কমের পরিবেশে তার জঁবন বর্ধিত হচ্চে, সেই কাজের সঙ্গে তাকে পরিচিত করে নিতে হবে। 

বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত নাঠে, পথে, বাগানে, বনে-শুধ্‌ গাছপালা নিয়ে বন্ুতা না দিযে 
তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধেও বলতে হবে। ভূগোল শিক্ষা দেওযা উচিত প্রতোক জেলার বিবরণ নিয়ে, 
ভূগোলের মানত কযেকাঁট শাখা শেখানো উঁচত। নশীতিবাদ একেবাবে উঠিষে দেওমা চাই শিক্ষার মধ 
থেকে। দংখ্ঘন্টা ধরে একথা শেখানোর সার্ণকতা কি, ষে অনুক কাঠ অমুক কাজে লাগে নান যা হয, 
যা লাগে তাই শেখান হ'ক। 


চেষ্টা ও মিতব্যায়তা 


অর্থনোতিক চিতা ও মিতব্যমিতা সম্বন্ধে বাটা অনেক গবেষণা কবেচেন। তিনি বিশ্বাস করতেন 
মানুষ মনের গভীব গোপনতলে অরথথনোতিক জ্ঞান জাগ্রত কববাব চেগ্টা কববে। আতি শপ বযস 
থেকে প্রত্তোক বালকেব মনে এই শন্তি সৃষ্টি করতে হবে। টমাস বাটাব নাজেব ভাষা আম তাঁব 
বস্তব্য উদ্ধত কবাঁচঃ 

ছান্রেবা মে জীবন গহে যাপন কবে, তাব গপব ভিত্তিস্থাগপন কবে শিক্ষণদান কতা । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হবে জীবনের উন্নতি সাধন। আম একাঁট গ্রাম্যস্কলে দেখেছিলাম চাতেবা জ্যামিতি কাঠিন 
প্রশ্নের সমাধানে বাস্ত। শিক্ষকের অনুমাতি নিষে ভাতদেব মধ্যে যে প্রথমে বসে তাকে বললাম কাল 
বাঁডিতে কি খেযেচ ? 

7 বললে-আলু আর কাঁপি। 

আব একজনকে বললাম” তুমি ১ 

সেও তাই খেষেটে-আলু আব কাঁপ। দ১টি তিনটি ছার কাদে ক্লাসের সকলেই সাবাসপ্তাহ 
ধবে আলু আর কাপ ছাড়া আর কোন খাদা পাষ না। সে জেলার সাধাবণ শ্রেণব লোক কাঠ কাটা, 
পাথব কাটা, ও গোপালন প্রভাতি দ্বারা জাঁবিকা নিবাহ কবে। অথচ সেখানকার লোক যে কাঠ কাটে, 
তাব ঘনকাল কসতে জানে না -কেরাণিরা যা কালি কসে দেয, দাম পাবার সময তাতেই সন্তুষ্ট 
াকতে বাধ্য হয। 

কেউ জানে না তাদের গরুর দুধে কত পার্সেস্টি মাখন আছে, বা কোন গরুটা ভাল দুধ দেয়। 
ছেলেবা যদি এই সব শিক্ষা পাষ তবে বাপমাষেব কত সুবিধা । যার সঙ্গে তাব জীবনের কোন যোগ 
নেই এমন শিক্ষায় তাব কি হবেঃ এই সব শিক্ষা পেলে, এই সব বালকের পরবতর্ঁ বংশধরেরা আর 
শুধু আল--কাঁপ খাবে না। 

কিংবা ঃ 

তুম নিশ্চযই জানো লোকে সংসারের দৈনাম্দিন হিসাব হেলাগোছাভাবে রাখে । যাঁদ বাবা কি মা 
একখানা রাঁপদ খংজে বাব করতে যায় তো সে টেবিল, আলমারি, পিন্দুক সর্বত্র তন্ন তম্ন করে খজেও 
পায় না। ট্যাক্স দেওয়ার বিষয়েও তাই। কেউ বোঝে না কেন ট্যাক্স দেওয়া হয়, কি হারে ট্যা্স দেওয়া 


ঈপাস্‌ বাটার আত্মজশীবনশ ৩৯ 


হয়। হয়তো এক বছরেই দৃ'বাব ট্যাক্স আদাযকারণ ফাঁকি দিষে ট্যা্স আদায় করে নিয়ে গেল। এই সব 
হেলাগোছাভাবে চললে কি সংসারের উন্নতি হয? 

ভেবে দেখ--এবিষযে ক্কুল কত সাহায্য করতে পারে। ছেলেয়া স্কুলে গিষে হামবুর্গ থেকে 
বৃনোস্‌ আবাস” পষন্ত মালেব ভাড়া কসে-শকন্তু তাবা যদ বাঁড়ব হিসেব কসতে শেখে, দশ বছরের 
একটি ছেলে যাঁদ বাড়ি এসে বলে- "স্কুলে আমরা অত্ক শিখি। আম বাঁড়র সব হসেব রাখবো, 
তোমরা আমাকে তার জন্যে এন্ড কবে প্রাতি মাসে দেবে ।” তা হ'লে ছেলের উন্নাতি হয. সংসারের 
উন্নতি হয়, স্কুলও বোঝে কি শেখানো দরকার। 

তৃতশষ মন্তবাঁ এব্‌প £- 

স্কুলের বাগান সমস্ত স্কুলেব ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিযে বল, এই জমট্ুক তোমার, এর 
জন্যে তুম দাষী। এর উৎপন্ন ফসলে তোমান প্রাধকার। সে ছেলেকে বাগান খংড়ে ঘাস বেছে, বীচ 
প্তে ফসল তোর খধতে দাও। বাজাবে সে ফসল পিক কবে নিজেব [হিসেব 1িনজে লিখতে শিখুক। 
তাকে পবামর্শ দাও, শিক্ষা দাও কাজটি কিভাবে কবতে হনে, কাগজে ক কবে তার হিসেষ রাখতে হবে। 

অনেকে বলবেন বাটার শিক্ষান আদর্শ দৈষ'ঘক ভা দোয়দন্ট। 

ক্লউ শা ভবন যুদ্ধে অপারগ হযে কত লোক আজ পথে পথে শহহখন নিরাশ্রষ হযে ভেসে 
বেড়াচ্ছে তান পেটা লক্ষন কবেছিলেন। অর্থনৈতিক ভিত্তির দতা ভিন নতুন কিছু, সন্ট করা 
সশভব হয় শা মানুষের । যে মানুষ দিন আলুন, দিন খাষ, তা নন কিছ করবার সাহস বা সময় 
কোথাষ ৮». এ ধবণেব দুবলি ভীস্তব উপব বে পাঁববাল প্ভিতিত তা মধো থেকে মানষ গড়ে ওঠে না। 
সমাজেধ মঙ্গল মানুষের মালের পুপব নিভরশীল আব সে মঙ্গলের পথ নিদেশি করবে বিদ্যায। 


[শক্ষাসংগকার সম্ধন্ধে মণ্তব্য 
(৯১৯২১ সালে প্ুনো সহবে শিক্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত বডউুভা ) 


আমাদেব িদ্যাগযসমূহে মোটা বেতনভোগণী ভাল শিক্ষকের নিতান্ত অভাব । সকলেই 
প্রাতিযোঁগতাষ দাঁড়িয়ে শ্রেদ্ঠতা প্রতিপন করতে চাষ না। স্কুল সম্বন্ধেও একথা খাটে। স্টেটের 
স্কুলগ্ীল আদৌ ভাল নষ প্রাতিযোগিতাষ দাঁড়াবার উপযূষ্ক শয। শিক্ষকেরা নিজের দাযত্বে ব্যান্তগত- 
ভাবে যে সব স্বুল চালান, মেগা অনেক উন্নত। 

একথা ঠিক, ভাল শিক্ষকেব বেতন দেয কে: দেগুযা উচিত ছাত্রের পিভার। [কম্তু আমাদের 
দেশে পিতা পুত্রের জন্যে বার্ধক খড় জোব ৪০.৮১ ক্রাউন খরচ ধরতে বাজি -কিম্তু কলেজের ভাল 
শিক্ষা দিতে বার্ধক প্রাফ ৪০,০০০ কাউন খরচ হয়। 

মানুষ সেখানেই অর্থ ব্যয় করতে রাজ হয়, যেখানে সে উপকার পাঘ। আমাদের দেশে 
শিক্ষকেরা তাদের কোন উপকারেই আসে না। আইন অনুসারে শুধু বদ্ধ শিক্ষকেরা মোটা বেতন 
পেয়ে থাকেন, যাঁরা কাজ ভাল করেন, তাঁরা নয়। স্কুলে উন্নাত হতে পারে, যাঁদ শিক্ষকদের মধ্যে 
কেউ কেউ শিক্ষকতা করে ধনণ হন, লক্ষপাতি হন, নিজের আয়লন্ধ পুস্তক ও যন্ত্রাদ *্বারা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা করতে সমর্থ হন। তবেই শিক্ষকতার উন্নাতি সুর যখন এই কাজ করে লোকে দুঃপয়সা 
রোজগার করতে পারবে। 


৮০ উাস- বাটার আখাজশীবলণ 


শিপন উন্নতি অন্যান শিজ্পের উদ্বতির মতই একই ভিস্তির ওপর প্রাতশ্ঠিত। যাঁদ 
দাম দিয়ে ভাল ছবি কেনবার লোভ না থাকে দেশে, তবে সে দেশে বড় চি্রশিজ্পশ তোর হয় না, তেমনি 
ছাত্রের পিতা যাঁদ উৎকৃষ্ট শিক্ষকের দাক্ষিণাস্বরূপ হাজার হাজার ক্রাউন খরচ করতে কুশ্ঠিত হন 
তবে দেশে ভাল শিক্ষক তোর হবে কোথা থেকে? 

শিক্ষকদের নিজেদের তত্বাবধানে যে সব স্কুল আছে, তার উপকারিতা স্টেটের স্কুলের ছেলেরাও 
পায়। বড় ছাঁব প্রেসে ছাপিয়ে নিয়ে যেমন চিন্লের মালিক ছাড়াও বহুলোক তাব সোন্দর্য উপভোগ 
করতে পারে। 

ফ্ল্যাকফোর্টে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সো আমার আলাপ হয়। তান তাঁর ছেলেকে ইংলণ্ডে 
রেখে পড়াতেন। আমি একদিন তাঁকে বলি, “আপনি থাকেন এখানে, অথচ অতটুকু ছেলেকে ইংলন্ডে 
রেখে পড়ান কেন?" 

তিনি বললেন, “জার্মান স্কুলের শিক্ষাপ্রণালখ ভালই । কিন্তু এখানে একজন শিক্ষকও দেখলাম 
না যিনি এই কাজে দু'পয়সা রোজগ্লার করেচেন। আমার ছেলে ব্যবসাদার হবে, সম্পান্ত তার কববে। 
যে শিক্ষকের নিজের সম্পান্ত নেই-শাতানি আমাব ছেলেকে টাকা রোজগার কবতে শেখাবেন কেমন করে 2” 

আমাদের পাটিগাঁণতেই এর প্রমাণ আছে। শিক্ষক ছাদের জিজ্ঞাসা কবলেন, “পাঁচ পাঁচে কত?" 
একজন ছাত্র অত্কটা কসে বাব করলে, মন্য সব ছেলে তার সঙ্গে চশংকার কবে বলে উঠলো  পচি 
পাঁচে পশচশ।" 

এই হ'ল সস্তা শিক্ষা। ৪০.৮১ ক্রাউন বায়ে যা হয়, তাই। এভাবে গাঁণতশাস্ত শেখালে 
ছেলেদের গণিতের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হবে কি করে? না বুঝে গোলে হবিবোল দিয়ে চীৎকার কবে ছাশ্ু 
পাঁটগণিতের কতটুকু শিখতে পাবে” ছেলেকে অঙ্ক শেখাতে হবে তার জীবনে সঙ্গে যে সব জিনিস 
জড়িত, যা সে সব সময় প্রতাক্ষ করচে, তার মাযেব কশট হাঁসি আছে সে বোজ কট পেনি জমাধ- এই 
সব সুপারচিত বস্তু ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে॥ 

একবার একটি পার্বত্য অণ্থলের ক্ষুদ্র গ্রাম্য স্কুল দেখতে গিষেছিলাম। সেখানে শিক্ষক বই 
দেখে অঙ্ক দিচ্চেন ক্লাসে, +&৫৮ টন আল থেকে যাঁদ ১১০.৭৫৪ কিলোগ্রাম শ্বেতসার পাওয়া যাষ, 
তবষে আল.তে শতকরা কতভাগ শ্বেতসাব আছে ”” 

অঙ্কের মধ্যে যে ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হযেচে, ভাতে এ অঙ্ক একজন পম্ণবিয়স্ক লোকের পক্ষে 
করা সুকঠিন। কাজেই ক্লাসের সবোধ্কিম্ট ছেলোটিও ব্লাকবোর্ডে অঙক কসতে পাবলে না। ছেলেদের 
পক্ষে সে অওকাঁট শাস্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। 

আম শেষ পর্যন্ত দেখেশুনে হেড মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কাছাকাঁছর মধ্যে কোথায়ও 
শ্বৈতসারের কারখানা আছে ১" তানি বললেন, "কোথাও নেই। এ অগ্চলে যা আলু হয় তা লোকের 
খেতেই কুলোয় না।" 

এই সব থেকে আমার মনে হ'ল, শিক্ষকেরা ছাদের এ পণ্ডশ্রম করাবেন কেন? শ্ধেতসার 
সংক্রান্ত কঠিন সমস্যা ছেলেদের সামনে না উত্থাপিত করে বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষা দেওয়া তাদের 
পক্ষে উপকাবস। 

যেমন,-মা যাঁদ ২৮ লিটার দুধ থেকে এক লিটার মাখন বের করেন, তবে দুধে শতকরা কত 
ভাগ মাখন আছে? গ্রামে দূধ ও মাখন তৈরি হয়। ছাত্রেরা এ নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করবে, নিজে 
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অঞ্ক কসে দেখুক তাদের মা হিসেবের চেয়ে বোশ বা কম মাথন তৈরি করলেন। এতে সব ছাত 
কৌতূহলের সঙ্গে অক্কশাস্ত শিখবে, কারণ তার বাড়ব কাজে জিনিসটা লাগচে। এতে জানসটা তাৰ 
[শক্ষা হবে, সঙ্জো সঙ্গে উপাজনেব ক্ষমতা জাগ্রত হবে-স্কুলের সঙ্গে ছাত্রেব বাঁড়র সঙ্গে বন্ধাত্ 
স্থাপিত হবে। 


সপ্টয়ের নীতি 
(১৯২৫ সালে প্রদত্ত বন্তৃতা ) 

প্রয় ছাতগণ, 

সেভিং ব্যাত্কেব যে বাবস্থা আমাদের কাবখানা থেকে করা হযেছে, তাতে সণ্চম তোমাদের সহজ 
সাধা হযে উঠবে, এব পুরস্কাবস্ববূপ তোমাদের উচ্চহাবে সদ দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক স।ফল্য 
সণ্চযেব ওপর নিভব করে না। সন্টঘ তৃতশষ স্থান আধিকার করে এক্ষেত্রে। 

প্রথম, উপাজনি, দ্বিভীম বিবেচনামত বাষ, তৃতশষ, সগ্চয। তোমাদের ক্যস এমন কম নয যে 
তোমবা উপাজন কবতে পাবো না। আমি একটি ন' শছবেধ ছেলে দেখোছিলাম যে খববের কাগন্দ বিক্রী 
কবে দৈনিক এক ডলার উপার্জন কবে। সে ধনখ পিতামাতার সন্তান, তার নিজের উপাঙ্গন সবই 
ভা নিখ্জেব। 

মারব একটি ছেলে এবটি বাবসাদাবের কাছে চাকবণ করতো- তার চিঠি ফেপাব কাজ করতো । 
কাজ ডালভাব কৰ। অন্াস ছিল তার। ধ্রমে সে বাস্তার সকলেই তাকে এ কাজে নিযুস্ত কথলে। 
একাটি নপক গাছ থেকে শংযোপোকা উচ্ছেদ কনবাব ভাব স্বেচ্ছায় গ্রহণ কবোঁছল। তলে আম 
ডালবাসতাম সর চেয়ে একটি ছেলেকে সে মশককুল ধ্বংস করবাব ভাব নিষোছুল। 

এই লব ছেলে কমণি করেই তাশের আনন্দ । 

উপাজন কব। ভিক্ষা কোবো না। আত্মীযদেব কাছ থেকে কিছ গ্রচণ কোবো না। আত্মসম্মান 
বঙ্জায বেখে চল। আত্মসম্মান টাকার চেষেও বড় জানিস বলে ভেব। 

খুন ভেবে খবচ করবে । খরচ যাঁদ করতেই হয, বৃদ্ধ [লাকেব পবামশ নাও । সকলের চেষে 
ভাল তোমার পিতামাতা ও শিক্ষকের কাছে পরামর্শ নেওযা। 

সণ দ্ধাবা স্বাধধনতাকে লাভ কব। ফে সন ছেলেদের কথা আামি তোমার কাছে বলেছি, জবা 
একাদিন সাফল্য অঞ্জন করবে। ইউানভামিণটব ছেলেদের চেয়ে হাবা অনেক ভাল তারা পপেব পয়সা 
বায় করে, নিজেরা একপষসা আষ করতে আজও শেখে নি। বিশ বংসর পরে ভাবা উপার্জন আরম্ভ 
করবে অত বেশি বযসে আবন্ড কবে তাবা বিশেষ কিছু মাফল।) অঞ্জন করতে পারবে বলে মনে হয না। 


সম্পান্ত ও জ্ঞান 
(১১৩১ সালে প্রদণ্ত বন্তৃতা ) 
ভরুণ বন্ধুধণ, 
আমাদের স্কুলের উদ্দেশ্য তোমাদের কম পাঁরশ্রমে বোৌশ আয়ের পথ দোঁখযে দেওযা। এই 
কৌশল এখন থেকেই আমত্ত কর। তোমাদের মধ্য সর্বাপেক্ষা ছোট যে, সেও কিছ সম্পার্তির 
মালিক হ"ক। 
১১ 
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জনসেবা দ্বারা অর্থ উপার্জন কর। যে পয়সা তুমি আয় কর নি, তা গ্রহণ কোরো না। প্রত্যেক 
বালকফে কিছু না কিছু আয়ের সুযোগ দেওয়া আমাদের কতব্যি। বাঁড়র অব্যবহ্থার্য জানিস বির 
এর মধ্যে একটি। 

অতএব আমরা গুদামে পরের শাঁনবার থেকে পরানো কাগজ, পদরানো পোষাক, পরানো 
রবারের জুতো, পুরানো লোহা, কচি ইত্যাদি কিনব। এতে তোমাদের বাঁড়ঘর পারহ্কার-পারচ্ছন্ন হবে, 
তোমাদের পিতামাতার সাহায্য হবে, তোমাদের আর্ত অর্থের হিসাব রেখে তোমাদের অস্কের জ্ঞান 
বাড়বে। 

1নজের রোজগার পাঁচজনের সামনে গর্ব করে বলতে গার। 
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আমি তোমাদের আভনন্দন জানাচ্চি, তোমরা আমাদের কারখানার কলকাবখানাসংপ্র তি স্কুলের 
ভাবষাং প্রাতীনাঁধ। স্কুলে তোমরা থিওরি শিখবে অনেক, কিন্তু মনে রেখো, আসল বিদ্যালয় হ'ল 
কারখানা, সেখানে হাতেকলমে কাজ না শিখলে তোমরা পাকা মাস্ঘি হতে পারবে না। তোমরা অনেকে 
জান না এ স্কুল তোমাদের পক্ষে কত দরকার। বর্তমান জগতের প্রতিযোগিতাষ “কে থাকতে হ'লে 
চাই জ্ঞান, চাই আঁভঙ্ঞভা। এই দুশটকে যত বৌশ পাঁরমাণ পার, আধন্ত করবার চেত্টা কর। আমবা 
উৎকৃষ্ট গশক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের স্কুলে নিধু্ত করেটি- যঙ পার শিখে নাও তাদের কাছ থেক তাপের 
ভুল ধরতে যেও না, তাদের প্রিয় হও, তাদের কাছ থেকে শিখে নাও। অনা সইীলেব ছেলেদের শত 
হয়ো না. তারা তাদের 'শক্ষকদের প্রত্যেক ভূলটি জানে। আমি একা ছেলেকে জানতাম এ বিষয়ে 
তার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। অনেক বৎসর রে আমোঁরকা থেকে ফিবে তাব সঙ্গে আমার আবাব 
দেখা হম। 7 আমোরিকা সম্লন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না, সেখানকার লোকের আনেক 
দোষের কথা সে শুনেচে-কিন্তু তাদের গুণের কথা সে কিছুই জানে না। আম আমেরিকা থেকে 
নেক কিছ; ?শখে এলাম কারণ তাদের ভাল 'জাঁনস নিয়ে আমার কারবার-সে খ*ং ধরতে ওস্তাদ, 
সৃতরাং ওদের কাছে এব িকছুই শিখবার নেই। এধরণের লোকের দ্বারা সংকাষ [ক হবে 2 কাবো 
কোন উপকারে সে কোন দিন আসবে না। 

আমাদের প্রেসিডেন্ট মাসারকের জখবনশ আলোচনা করে দেখ। জনসাধারণের মধ্যে থেকেই 
[তান উঠেচেন। তাঁর মত হবার চেষ্টা কর। ভ্োমাদের কাজ যল্ তৈরি কবা। পর্ষে ক্লীতিদাসেরা 
শ্রমসাধ্য কার্য সম্পাদন করত--এখন করে যন্দছে। তোমাদেব মধ্যে অনেকেই জানো আমাদের কারথানাষ 
এমন মন্ত্র আছে, যা ৩,০০০ ঘোড়ার কাজ কবতে পারে-তোমাদের কর্তব্য এই সব কর্মকুশল যন্ত 
তোর করা। 

মন দিয়ে কাজ শেখো। কাজকে ভালবাস কর্ম তোমার জীবনকে নষ্ট কবচে এ কথা আদো 
ভেবো না। তোমার ও তোমাৰ প্রাতিবোঁশর উন্নতি তোমার হাতে। 
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ব্যবসায় শিক্ষার সাহ্ধ্য- বিদ্যালয় 
(১১২৪ সালে কারখানার সাম্ধা-বিদ্যালয় ) 


ব্যস্তগতভাবে তোমাদের এই সান্ধা-বিদ্যালয়কে সাধারণ বাবসায়-বিদালয় অপেক্ষাও দবকার 
বিবেচনা করি। শিল্প ও বাণিজ্ো নিষ্ক্ত বাক্ির নতুন নতুন পথ আবিম্কার করতে হবে, নতুন জানিস 
শিখতে হবে-কোন স্কুলে সে শিক্ষা হতে পারে না। স্কুলের কাজ হচ্চে অতপতে কি ছিল তাই 
শেখান। কিন্তু শুধু অভীত গৌববেব অনহষ্ঠান আমাদিগের জীবনে সাফল্য আনয়ন কববে না। 
ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকের নজর রাখতে হবে বর্তমান যুগের দিকে, ভবিষ্যতের প্রষোজনীয়তার 
দিকে। 

এই গবেষণা ও আ'বিজ্কাবের ক্ষমতা আসে বাস্তব জীবনের সঙ্গো যোগ রেখে। এখনকার স্কুপে 
এ সমস্ত শিক্ষা দেয় না। তরুণ বয়সে, যখন মান.ষের মন নমনশীষ, যে কোন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, 
তখনই এই সমস্ত জিনিস শিখতে হয়। যে তনুণ যুবক কখনও একপয়সা আয় করে নি, পিতামাতা 
দ্বাবা অনেক বধস পযন্তি প্রাতিপাঁলিত হযে এসেছি, সে তাবই বযসী অন্য কোন উপাজনক্ষন যুবকের 
সঙ্গে প্রাতিষোগিতায পাববে না-কাবখানা বা বাবসাযের কাজে । 

আমাদেব এ স্কুলের কাজ হচ্চে বাসায় নিযুক্ত বালক ও যূরকদেধ হাতেকলমে খাঞ্জ শেখান। 
মামি আশা কার আদেব সাফলা নিয়ে ভামবা গর্ব অন,ভব করতে পাবব। তারা জনসেণা “লারা প্রমাণ 
করন আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীব সার্থকতা । 


বাবসায়-বিদ্যালম 
(ট্েঁড়স রািভিউ' পত্রে ১১২৪ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ । 


ব্যবসায় পিদ্যালয ও সান্ধ্য (বিদ্যালয়ের আমি যে তুলনামূলক সমালোচনা করোছিলাম, সেটা নিষে 
তকে'ণ সণজ্ট হযেচে। সেই তকেবি প্রতাত্তর আপনার কাগজে দ্যা করে প্রকাশ কবলে বাধিত হর। 

আাপনাব পরে এ বিষষে পর্বে যান লিখেচেন তিনিও স্বীকার কবেচেন বাঁণপিজা বিদ্যালযের 
কাব আবম্।ক। আমিও তাব সঙগো এ বিষয়ে এপমত মে, কিছু কিছ খ্যবসাষের থিশার ছেলেদের 
শেখান উচিত! 

আমার বন্তব্য এই যে, কেতাপনী বিদ্যা ব্হাদিন ধরে শিখবার ফলে এই সন চার বাষ'ক্ষেতে নেমে 
কোন শিজ্পে বা বাবসায়ে প্রাই সাফলা অজনি করতে পাছব না। এই সব স্কুলে ছেলেরা হাই স্কুলের 
ছেলেদের মত জীবনযাপন কবে! কিল্তু তা করলে চলবে না। হাই স্কুলের ছাত্রেরা হবে পাদ্রি, উন, 
অধ্যাপক প্রভৃতি। তাদের জাবনযাত্নাপ্রণালীর সঙ্চো একজন ব্যবসায়ীর জাবনযাধ্।প্রণালণী খাপ খাবে 
না। বাবসাষীর জীবনে খাট্ুনি অনেক বোশ, আয়াস বেশি, আবাম কম। এই শ্রগপূর্ণ জাঁবনের জন্যে 
তাকে প্রস্তুত হতে হবে তরুণ বয়স থেকে । অনেক সকালে উঠে তাকে কাজে বেরুতে হবে হাই স্কুলের 
ছাত্রের চৈয়ে। ২২ বংসর বয়সে এ জশধন আরদ্ভ করা যায় না, আরও তরুণ বয়স থেকে পারশ্রমের 
অভ্যাস করা আবশ্যক। এরকম হয় না বলেই বাণিজা-ীবদ্যালয় থেকে গ্র্যাজযয়েট হয়ে বার হয়ে ছাতেরা 
ব্যান্ষে কিংবা সও্দাগার আঁপসে চাকরণী নেয়, নিজেরা বাবসা আরম্ভ করে না । যারা করে, তাদের 
সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়) 


৮৪ জাল: বাটার জন ৪ বল! 


আমাদের চেক সহরগুলিতে অনেক ব্যবসায় আছে, যারা জশবনে কিছু করতে পারে নি শুধু 
সৌখশীন সমাজের লোকের মত জীবন যাপন নকল করতে গিয়ে । বাবসায়ীর জশবন বিলাসশর জীবন নয়। 

আমাদের বিদালয়গুলিতে যে সব ছাত্র অধ্যয়ন করচে, তাদের জখীবন এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, 
যাতে তারা ভাঁবষ্যতে নিজেরা ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে যা বড় ফামেরি সঞ্গে নিজেদের সংযূন্ত করতে 
পারে। বাবসায়ের স্কুলের অধ্যক্ষদের উচিত তরুণ ছাত্রদিগকে ভবিষ্যৎ ব্যবসায়শরূপে গড়ে তোলা। 

অতএব দু'মাস তিনমাস ছুটির কোন প্রয়োজন নেই ষোল বছর আঠাবো বছর বযসেব তরুণদের । 
ব্যবসাদারের কাজ দাঁড়বাঁজ খেলা দেখানোর মত। একজন দড়িবাজি খেলোয়াড়কে দাঁড়র ওপর নাচতে 
শাথয়ে তাকে বাইশ বছর বয়সে দাঁড়ব নাচ দোঁখিয়ে জগবিকা অর্জন করতে পাঠালে তার শরণর শব্কু 
হয়ে গিয়েচে বলে সে সাফলালাভ করতে পারবে না, এই বধসে সে বিপদের মুখে যেতে ভমও পাবে। 

সাধমপথে চলে বাবসা দ্বারা ধন উপার্জন শেখানই ন্যবসায বিদ্যালযগুলির উদ্দেশ্য। কাজেই 
এখানকার ছার্রদের জীবন অনা পথে পাঁরচাঁলত হওয়া দবকার। সাত বছরেব ছেলেটিও এখানে নিজেব 
উপাজনি নিজে করতে শিখবে । বাইশ বছর বয়সে বাবসা-বিদ্যালয থেকে ভাগ্র নিয়ে বেরবাব পূর্বে 
যে ছার উপার্জন কিছু না করবে, কিছু টাকা না জমিযে রাখবে-সে ভাল নম্বর পাবে না। ছূটিগুলিতে 
স্ফ্র্ত করে বাপমায়ের পয়সা ওড়াবে না যে ছাত্র, পযসা রোজগার কববে, কিছ্‌ কিছু ক্রমাবে -সেই 
ছার ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে সাফল্য অজর্ন কববে। 


বিদ্যালয় ও ৰাসগৃহ [নমা্প 
(১৯১৩১ সালে প্রদত্ত বন্ত্ুতা ) 


আমাদের গদামঘর তোৌরর সময়ে বহুকালের পুপ্জশীভূত কুসংস্কাবেব শীবরুদ্ধে আমাদের যদ্ধ 
করতে হযোছিল। বিশেষজ্ঞগণ নতুন বাঁড়গাঁলর আভাল্তরশণ গঠনের ব্যাপার নিষে ওজর আপাণ্ত 
তুলেছিলেন- বিশেষত স্বাস্ধোর 'দিক 'দয়ে। 

প্রান আমলের মাস্তদের আমরা বলোছলাম এই সব গঠনের কাজে আমাদের সাহাম্য কবতে 
কম্তু তাবা হাতের কাজ ভালই জানে, কাগজে-কলমে অঙ্ক বা নক্সা দ্বারা মনের ভাব প্রক্কাশ কবতে 
পারে না। এ জ্ঞানেব অভাবে তারা কাজ আরম্ভ করতে পাবলে না। স্কুলে প্রত্যেক বালক যেন এই 
[জাঁনসটা শেখে । হাতের কাজ যতই ভাল করতে পার্ক, যাঁদ সে মনের ভাব কাগজে প্রকাশ করতে 
না পারে--তবে তার দ্বারা উচ্চস্তরেব কোন কাজ হওয়া কি সম্ভব » 

আমি শল্প-বিদ্যালয় তখাঁনি পাঁরদর্শন কারি। এই ধৃবদ্যালয় কারখানা থেকে সাহায্য পেয়ে 
আসচে। শৃহনিরণাণের শ্রেণীতে গিয়ে দৌখ ছান্রেরা গ্রীক স্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ে পাঠ প্রাপ্ত হচ্চে। 
[কিস্ত দোখ, সেই দিনে সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা পায়খানার নলের নক্জা আঁকতে পারলে না। শিক্ষকের 
মনোযোগ সোঁদকে আকৃন্ট করাতে তিনি ও আম এক সঙ্গে স্বীকার করলাম গ্রীক স্তম্ভের অপেক্ষা 
এ সমস্যার সমাধান সংসারে বোঁশ দরকারী । 

আম তাঁদের বললাম, আমাদের দেশে আগ্মিকাপ্ডের একটি প্রধান কারণ 'চিমননির ভুল মাপ। যাঁদ 
[মানব সঠিক উচ্চতা ও অন্যানা মাপ ছাঘ্দের শেখানো হয়, তবে কোন মিস্লি বাড়ি তৌরর সময় ভুল 
ও বিপজ্জনক চিমনি তৌরি করতে পারবে না-কারণ ছেজ্রো তখুনি তা ধরে ফেলবে। 


উ্জাদ বাটার আত্মজশবন? ৮৫ 


মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধারণা থেকে আমাদের গ.হানর্মাতাদের মুক্ত করতে গেলে নতুন বিদ্যালয় 
গড়ে তুলতে হবে তরুণদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার জনো। তরুণ ছাল্রদল স্কুল থেকে নতুন ধরণের 
প্রণালী শিখে বার হবে। সহরের বাহিবে প্রত্যেক পাঁরবারের উচিত নবাধবণেব স্বাস্থাকর বাসগ্‌হ 
[নমাণ করে বাস করা। 

বাড়ি একাঁদনেব জন্যে নষ, ৫০০ বছরেব জনা অল্ভত। আমাদের পরবশপিরুষেবা আসো 
বাতাসহশীন ন্বস্বাস্থ্যকব বাঁড় তীর কবে যেমন আমাদের অসুবিধার সাঁঘ্ট কবে গিষেচেন আমবা 
আমাদেব বংশধরের বৈলাষ তেমনি না কাঁব। 

$০০ বছব ধবে যে বাড়ি টিকবে, তা একজন পোকেব বিশ বংসবের উপাজনিলন্ধ আর্থে তোর হায। 
সুতরাং বহু পাঁরবার অর্থাভাবে অস্বাস্থাকর বাড়িডে বাস কবে। সঙ্গতাষ স্বাস্থাকব বাঁডঘব তোব 
কবলে এই সব দ্রিপ্র পাঁববার সেগুলি কম দামে 1কনতে পাবে কিংধা কম ভাড়াম বাবহাব করতে পারে। 


তর্‌ণদের জনা বিদ্যালয় 


আভজ্ঞ বাস্তরা যাঁদ তব,ণদ্ব বাবসাযেব সম্পান না জানাম াজধ আভিজ্ঞতা বিবৃভি না কবে 
তবে কোন বানসাব উন্নতি সম্ভব নয । মধ্যযুগে লোকে এটা জানতো জানতো বলেই প্রত্যেক খাবসামে 
£বূণ ক্ষ নাবশ নিযুক্ত ক হ'ত এই ভাবে বাবসাধীসংঘ কর্তকি শাক্ষত তবুণপল। এক পুরুষ 
থোক অনা পুবৃষে বাবসামেৰ অভিজ্ঞতা সন্টাবিত কবরত। 

[কশ্তু হায়! শিল্পের অবস্থা অন্য বকম। কারখানা তবণ মভ,বেধা যখন আসে তখন 
বযোজ্যেষ্ঠগণেব কোন সহনুভাীত তাবা পা না। নিজেদের আত স্ব্প অবকাশে যা কিছৎ সামানা 
শক্ষা কবে। যে সমশে তাদের মন ও শরশবেব সাশিক্ষা আবশাক, সেই আত প্রযোজনীষ সমযেই হাদের 
জীবন অলাহালিত হশ্য নষ্ট হতে বসে। উদ্ধত বমস্কগণ তাদের দিকে চেয়েও দেখে না। 

কিনতু এতে ক্ষাতগ্রস্ত হয সর চেযে কাবা শিল্প কাবখানাব মালিকেরা । আর ক্ষাতি হয সেই 
মন্জুবাদব যাবা এ সব কাবখানাব কাজ কবে। বাল্য যদি গাঁণিতশাস্ট শিক্ষা না কবে থাকে তবে 
কলকারখানাষ মজুবেবা ম্জুবই থেকে যায় উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্তা দ্বারা তাবা কারখানার মালিকদের 
মন্তাদ তম্লন্ধে কোন সংপরামর্শা দিতে পাবে না। 

বাটাব [শক্ষাদানপ্রণালণ সম্পূর্ণ মৌলিক। তিন লক্ষ্য করলেন, শিক্ষা ব্যাতরেকে গজুরের দল 
কাবখানার কার্ধ সচাবুবৃপে সম্পন্ন করতে পারবে না। তাদেব আয হবে সামান্য । ১৪১৭ বছরের 
বালকদের শিক্ষার্থ তান ত্ৈবাঁষকি বিদ্যালয স্থাপন করলেন । ভাবতবর্ধ থেকে কুডিঙ্গন তরুণ ছাল 
এই বিদ্যালয থেকে শিক্ষাপ্রাপত হযে দেশে ফিবেচে। এখন তারা বাটানগবে দাযিত্বপতর্ণ পদে বাহাল 
হয়ে যোগাতাব সঙ্গে কাজ কবটে। যারা বাটানগব ছেড়ে অনা »লে গিষেচে, ভাবাও নিজ নিক্ত কর্মক্ষেত্রে 


শীর্ষস্থান অধিকার কবেছে। 
নৃতন শিক্ষা 


| চেকোম্লোভাক সাধারণতন্মের তরুণদের উদ্দেশে টমাস বাঢাৰ বন্ডুতা। বাটার সুপ্রাসিদ্ধ বিদ্যালযের 
প্রাতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত | 
“পুরুষ” কথার অর্থ অন্যভাবে ধরলে এই দাঁড়া, পারবারেব অন্বসংস্থান যে করে সেই পুুষ। 


৮৬ উদাস বাটার জাত্মজশবন' 


চোদ্দ বছরের বালক শুধু নিজের জন্য উপার্জন করে, সুতরাং সে তরুণ পুরুষ । ধনী পিতামাতার 
সন্তান সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়, তারা এক পয়সা রোজগার করে না। তবে অনেক বালক ভুল করে 
'ভাবে যে তারাও ধনী পরিবারের সম্তান। আশা কারি, তাদের সংখ্যা খুব বোঁশ নয়। 

তরুণ দল! সাহসের সঙ্গে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়! ভোমাদের পিতামাতা তোমাদের উচ্চ- 
শিক্ষণর জন্য অর্থ বায় করতে অপারক ভেবে কিছুমান দুঃখিত হয়ো না। সারাদূনিয়া শিক্ষাগার, 
কর্মহি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক, দারিদ্য শ্রেষ্ঠ সহায়ক । আমাদের দেশে এখন যারা বড় লোক, ভারা একদিন 
তোমাদের মতই নিঃসম্বলে পিতামাতার গৃহ পরিত্যাগ করোছিল। মামাদের দেশে এখন দারিদ্র ব্যান্তও 
উচ্চপদে প্রাতিষ্ঠত হতে পারে- কেবল চাই অধ্যবসায়, চাই কর্মদক্ষতা । 

যে কোন স্বাধীন ব্যবসা বেছে নাও-কুষি, বাণিজ্য, শিজ্পকর্ম। স্পাধশন ব্যবসা ভিন্ন মানবমনের 
সবাঞ্গীন উল্লাতি হয় না। দেহ ও আত্মার শন্তি অর্জন কর। ধুমপান, মদ্যপান প্রভৃতি পাপ প্রবেশ 
করে দেহ দুর্লি করে না দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে । পাপে অধঃপতন ও পরাজম, পুণে ও ধর্মে 
অভুদয়। 

তোমরা তোমাদের জশীবকা নিধাহের পন্থা বেছে নিতে চলেচ। শিজপ বা বাঁণজা বেছে নাও। 
এ দচর ভাবিষাং উজ্জবল। বাবসামে তাকৃতকার্স হবার ভয কারো না। জখবনের ধুদ্ধে দ্‌ পাঁচটা 
জখম হবে, দ*একটা মারাও পড়বে তাতে ভষ কিন সেখানে লড়াই, সেখানে াঁগষে যাও পিচ হে 
এসো না। সংগ্রামেই মানুষ গড়ে ভোলে। 

চারিদিকে সবাই বলচে, “এাঁদকে এসো না। খালি নেই।" তারা ঠিক বলচে। চাকার খাল 
নেই -গবর্ণমেন্টের চাকরিতে মাইনে কম, গাসান্াস ভগড়। তুমি ভেবো না, স্কুল-কলেজ থেকে ডাগর 
নিয়ে বোরয়ে এসেচ বলে গবর্ণমৈন্ট তোমার জন্যে চাকার নিযে বসে আছে। মাস্টার বা সামান। 
কেরাণণীগরি দন্বশি ব্যান্তর কাজ- ওগুলো মেয়েদের কাজ। তুম পদ্বমানত্ব, বউ বখেসা ও 
কলকারখানার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠালাভের চেষ্টা কর। আগে সামানা বেতনে কোথাও বাবমা শেখো -আভিজ্ঞতা- 
লাভের পৰ বোঁশ মাইনের দাবি জানাও । খুন ভাল করে কাজ শিখবার চেস্টা কর. নিজের ব্যনসায়ক্ষেত্র 
একজন বিশিষ্ট ব্যান্ত হও-বাধসায়শ ফার্মের বৈদেশিক প্রতিনাধি হও- নিজের পাঁবশ্রম ও অধাবসাধ 
দ্বারা তার্দর ও নিজের আয় ধাদ্ধি কর। 

যাবা এখানে কাজ জোটাতে পারবে না- প্ণথবশীর অন্যান্য দেশে চলে যাও। দুনিয়া ভ্রমণ করে 
দেখ, সবর্ধ তোমাদের দেশের লোক বাবসা করচে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ডেনমাকেরি বড় বড় সহরগৃল 
দেখ, তোমাদের দেশের চেয়ে সে সব স্থানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। এই সব নগরের উন্নাতি ও 
স্বাচ্ছন্দোর ওপর দেশের বাবসা ও শিল্পের উন্নাতি নির্ভর করচে। 


তরুণ দল 
(নাটার স্কুলের তরুণ ছাদের প্রাত ১৯৯২৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা) 


তোমরা এক হিসাবে তুলনাহখন, আমাদের দেশে এরকম আর একটি তরুণ ছারদল নেই। ১৪/১৫ 
“বে বালক আরও আছে, মারা তাদের শিক্ষার সময় কিছু কিছু উপার্জন করে, তারা তাদের সমস্ত 
উপাজন দেয় 'িতামাতার হাতে তুলে, পিতামাতা তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালান। 


উন্মাস্‌ বাটার আত্মজধীবনন ৮৭ 


পুরুষ মানুষ? মানে “আন্বসংস্থানকারশ*। পৃব্ষের কর্তব্য আতি কঠিন ও শাতি মহৎ। 

দংখের কারণ মানুষের মধ্যেই বষেচে। যাঁদ মানুষ ঠিকমত তার কত'ব্য করে যাষ, তবে জগতে 
দুঃখ-কম্ট থাকে না। অর্থনীতি অনুযাষী মনোবাকত হওয়া উচিত তার। কিন্তু অনেকেবই এ িষষে 
তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকার দবুূন সাংসাবক মনোব্ণাত্তর উদ্ভব হয় না। অনেকে বোশি ধস পষন্ত 
বাপমাষেব তত্বাবধানে থাকে, ফলে টাকাকাঁড়ব দাধিত্ব কোন দিনই নিজে নেষ না, সে সম্বন্ধে চিন্তা 
কবতেও জানে না। সংসার পেতে পূর্ব অভ্যাসবশত নিক্তে টাকাকাঁড়ব দাযত্ব না বেখে স্তীব হাতে 
তুলে দেষ। 

আমাদের পাঁববারে যথেষ্ট কম্যানজম বতিমান। তবে প্রাচ্য অণ্চলে আরও বেশি মামি এক 
জাযগায ৫০ বছব পধস্ক বদ্ধকে তাব ৮০ বছর বযস্বক অতি বুদ্ধ পিতাব নিক 1শনগ্রভাবে সংসার 
খবচেব টাকা থেকে কিছ, প্রার্থনা করতে শুনেচি। এই টাকা কিন্ত সেই বদ্ধ পৃতেক উপাঞ্জিত। 

আমাদেব পশ্চিম অগ্চলে এবকম নয । ইংলছ্ড ছা" লছরেব বাপক নিডেষ সম্পাগ্র অধিকার 
পেত পারে। ভথটিনীতিক মনাব নিব অনশাগীলন ওবূণ ব্যস থেকে হওয়া আবশ্যক । ১৪ বছৰ 
মস বঙ্ড বেশি । ভাব আনেক আগেই এ শন্ুশশিতন ভাবছ করবা উচিত । পাবধবাবে শিক্ষা ও 
গ্রাসাচ্ছাদানর ব্য কিযে অর্থ সন্টষ করা অত্যন্ত ন্যায় । আম ববারধ পলে এসোঁচ সনম অর্থ 
নোতব ব।াসথায় ততীয স্থান আধকার কবে। উপাজনেব জান হবেচনাসম্মত বাম তাবপব সন্গয়। 

চা উদ্পাগুর্ন আশীবনেব একমাত দক্ষন না হন স্টাও পেগাতি হলে দাদোর চেষেও জাশন 
শড়' বাইবেলে একথা প্র সত্য গদুধব লিধ বাভন লাকুগণের মধ্যে হদাতাপ ণ সমবন্ধা পারিবারক 
স.খেব একা প্রধান উপাশান। অগ্নোতিক স্বাধীনতা সেই সম্বন্ধ স্থাপনেৰ একট প্রকুষ্ঞ উপায়। 
প্রাতাকেই উপাঞ্জনি বকবক যাঁদ পিতামাতা ভ্রাতাভগ্সিদেব মধ্যে পবপরেব আর্থিক সাহ।যা দরকার হয়, 
পূব সেটা যেন ধণস্বর প গহাঁত বা প্রদত্ত হয। 

আমান িগিভাব নিকট আমি এগনা ক্ৃতচ্ছচ যে তান অজ্পবযস থেকেই আমায় অথটিনাতিক 
স্বাধীনতা শিক্ষা দিযোগিলন। পাঁচ পঙ্ুব বয়সে আামি পুতুলের জখতো তোর করে ৫ থেকে ২০ 
ক্লিউজাব মল্লা বিধিম করেডি। এই ঢাক। পাবা আমাকে (নাজব কাছে রাখতে দিতেন। আমার অর্থ- 
শতক আনাবৃকিব ভন্ম এজাশে। 


সম্মান, শন্কি ও মঙ্গলের পথ 
(১৯২৭ সালে 'মাসাণিক একাডোঁম তাফ ওধার্ডী নামক বিদ্যালয়ে প্রদন্ত বকৃতা ) 


তোমবা শিপ বিদ্যালযেব ছান্ন। হোমাদেব মধ্যে উৎসাহ সন্াব করাই মার এ বন্তুতার উদ্দেশ্য। 
তোমাদের নিজেদের ও জনসাধাবণেব সেবা ও মাল নিভরি করছে হোমাদের কমেবি উপর- মাল তৈরি 
ও ব্যবসায় ভিন্ন দেশেব প্রতোকের মঞ্গল সম্ভব হয না। লোকের পায়ে যাঁদ এক জোড়া ভাল জুতো 
থাকে, তবে সে শীতাতপ সহা করতে পারে অনেক বেশি। খালি পাষে বেড়ানর চেয়ে ভাল জুতো 
পরে বেড়ালে অনেক বোঁশ কাজ করা বায । সাইকেলাবোহ”ী ব্যক্তি পাদচারণ বান্তব চেয়ে চারগুণ বোশ 
জোরে যাষ, তার চেষে পনেরোগ্‌ণ বেগে যায মোটরারোহশী। আর িমানারোহশীর তো কথাই নেই-- 
ভত বিহজ্গকুল ত্রস্তভাবে তাব বেগগামখি বিমানেব পাশ কাটিয়ে উড়ে পালায় -মানৃষের নতুন পাখার 
কাছে হার স্বশকাব করে। 


৮৮ টমাস বাটীর আজব 


আমাদের কারখানায় একজন পাকা কারিগর ৮ ঘন্টায় এক জোড়া জুতো তোর করার মজুরি 
পায় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই কাজে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগত। এঁদক থেকে দেখতে গেলে আমরা শ্রেস্ঠ 
আমোঁরকান জুতোর কারখানার সমান কাজ করতে পার । আমেরিকান মোটর কারখানার একজশ মজুর 
৫০9/৬০ দিনে যা আয় করে, আমাদের দেশে আলস্যের দরুন মজুরেরা ৬০০ দিন কাজ করেও সে 
আয় করতে পারে না। প্রত্যেকের কর্তব্য শান্তমান হওয়া, ধনী হওয়া । এখন থেকেই উপার্জন করতে 
শেখো। যথেস্ট আয় কর, বুঝে ব্যয় কর এবং সঞ্চয় কর। আমাদের অথনোতিক কর্মপ্রণালশ বারা 
পরীক্ষা করে কখনো দেখেনি-তাদেব কোন অধিকার নেই অসাফল্য ঘোষণা করবার। 

উপাজনকারী ছাঘ আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ক। আমরা তার আয় থেকে দাম 
কেটে নিয়ে তাকে জ্‌তো ও পোষাক সরবরাহ করবো। তাদের মা তাদের পোষাক কিনবেন, এটা ভাল 
দেখায় না। আম কলেজের ডাগ্রধারী এমন অনেক লোকের কথা জানি, যারা সাংসারিক বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞজ। তাদের পোষাকের খরচ কত বা গত বংসর কত তাদের খরচ হয়েচে-এ বিষয়ে কোন 
খবর রাখে না তারা । 

ছ* বছরের একটি শিশ্‌কেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শিক্ষা দাও। পিতামাতা যা তাকে দেবেন, 
সেটা উপডোৌকন স্বরূপ গ্রহণ করতে শেখাও। তার আসল হবে, যা সে জনসেবা দ্বারা লাভ করে। 

শিক্ষানীবিশির সমধ প্রত্যেক মিস্পি ছোটখাট কোন কাক্ত করে ব্যবহারিক জ্ঞান অর করবে। 
এই কাজ থেকে তার যে আয় দাঁড়াবে, এইটি যেন তার ব্যান্তগত বাজেটে প্রধান আয় হয়। ভার নিজের 
কার্যের ছোটখাট সমস্যাগালর সমাধান তাকে নিজেই করতে হবে। এই সমস্যাই হ'ক তার শিক্ষক । 
কারখানায় যাঁদ ক্রেন বা অন্য কোন যন্ত্র না থাকে-তভবে তার কেতাবী বিদ্যা এ বিষয়ে তাকে কোন 
সাহায্য করবে না। সুতরাং তাকে আবিষ্কারক হতে হবে। তবেই তার প্রকৃত সাফলা। স্কুলে এ কাজ 
শেখা যায় না- তরুণ বয়স থেকে হাতে-কলমে কাজ না করলে আঁবত্কারের ক্ষমতা জন্মাফ না। 
বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হ'লে বহু কোশল জানা দরকার। এই কাজে যে আয় হবে--আমাদের 
বর্তমান সাচ্ছল্য ও ভাঁবষ্যং এশ্বর্য তার ওপর নর্ভর করবে মনে রেখো। ব্যবহারক জ্ঞান সমাজে 
নতুন এশ্বর্য সাম্ট করে। এই স্কুলের যে ছাত্র বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার এক বংসরের মধ্যে কোন 
নতুন যন্ত্র আবিচ্কার না করবে--অল্তত জনসেবা দ্বারা অর্থ উপাজনের কোন পন্থা খঃজে না পাবে 
বুঝতে হবে এই কার্যে তার কোন বিশেষ যোগাতা নেই। 


নিজেকে আগে বদলাও 


তোমরা জনগণের নেতা ও পারিচালক হতে চলেচ-আগে নিজের জীবন এমনভাবে তোর কর, 
যাতে তোমরা বৃহত্তর শারীরক ও মানাঁসক কর্মের উপয্যন্ত হতে পার। আমাদের পাকষণপ্্রকে প্রথমে 
তিক করে নেওয়া দ্রকার। সকালে পাকস্থলশক্ে পূর্ণ করবার পর্বে আগে তাকে খাল করা দরকার। 
আমাদের চেক প্রাতরাশ, কাঁফ ও রুটি, সকালের কাজে আমাদের উপযূদন্ত শান্ত যোগায় না। কারণ 
ও খেয়ে পেট ভরে না। বিকালের দিকে গুরুভোজনের ফলে কাজ করা যায় না। মস্তিচ্কের ব্যবহার 
যারা বেশ করে, তাদের পক্ষে দুগ্ধ, ফলমূল, শাকসাঁব্জ, পুডিং, অজ্পসঙ্প মাংস- এই খাওয়া উঁচিত। 
শারীরিক পারশ্রম যারা বোশ করে, তাদের বোঁশ পরিমাণে মীংস খাওয়া মন্দ নয়। 


উদাস বাজার আখজধীনশ ৮৯ 


যে কাজ করতে আমাদের ষত বোশ কম্ট, সেই কম্ট আমাদের আগে করতে হবে। যে সময় সে 
কাজ করবে, সমস্ত মনগ্রাণ তাতেই ঢেলে দেবে, অন্যদিকে মন না যায়, কাজ সাঙ্গ না হওয়া পষন্তি। 

কাজের উপযুন্ত তোড়জোড় আগে ঠিক করে রাখবে। ঘাঁড়র চেনে এই দেখ পৌঁল্সিল বাঁধা, এটা 
ধরতে অনেক সুবিধা । খোলা কাগজের পকেট-বই সঙ্গে থাকলে আরও ভাল। এই দুটি বন্ধু সঙ্গ 
থাকলে, কোন চিন্তা বৃথা যাবে না। খন যৌট মনে হবে, পকেট-বইয়ে টুকে রাখ । প্রথম মোটরগাড 
আমি এদের সাহাযোই কিনতে সমর্থ হই। বদ্ধুবাম্ধবদের দেখে শিখলাম -মোটরগাঁড় কাজের চেয়ে 
আমোদের জনো বেশি ব্যবহার ই. ১৪ দিন গাড়ি গ্যারাজে বম্ধ করে রেখে সংষম অভ্যাস করলাম । 

বাবসায়ক্ষেত্রকে সারা পৃথিবীতে প্রসারিত কর। মনে রেখ, পাঁথবশী তোমার জন্যে সাঁষ্ট হয়েছে, 
তুমি পূথিবীর জনগণের সেবা করবার জন্যে তর হয়েচ। ভাল জাঁনস তৈরি করবার চেষ্টা কব। 
“ভাল ইত্দুর কল তোর কর, পৃথিবীর লোক ভেঙে পড়বে তোমার দোরে।” এমাসনের এ বাণীর 
সত্যতা আম অভিজ্ঞতা দ্বাবা উপলা্ধ করোচি। 

অনেকে ভাবতে পারেন বিশ্বব্যাপী বাঁণিজ্যেব »বগন তাদের কোন দিন সাথকি হবে না। 
ম্যাসাচুসেটস. অনণ্থলের ন্‌ সহরের আমার এক বন্ধ, মিঃ ইয়ং এক কথা বাঁল। ২৫ বছর আগে 
আম তাদেব এক মৃূলাতালিকা পাই, গোড়ালি সেলাইযেব যন্তের। আমি তখন সামান্য মুচি মাত, তবুও 
সে যন্তেব অর্ডাব পিই । দ্রমণের সময় সর্ধঘ সে শাম শৃনিচি দানার সবণ্র তারা মাল বিক্রী করে। 
আমোরিকায় গিমে তাদ্রে সঙ্গে দেখা করলাম। ছোট্র কারখানা, |পতাপকে জামার আস্তিন গুটিয়ে 
থাটচে। দুনিষামষ বিজ্ঞাপন ছড়ায়। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, কারখানায তারা দ'জন ছাড়া 
আব কোন মজুর নেই। যে ছোট্ু ঘরে তারা কাজ কবে -তাই তাদেব একমাত্র কারখানা । পাথধার সঙ্গে 
তাদের বাবসাধ সম্বন্ধ গড়ে উঠেচে শধ, প্রেসের মধো দিয়ে 

খবরের কাগজ কত বড় যন্ত্র, এমন কি আলুর চাষ যারা করে, তাদের পক্ষেও কোদালের চেয়ে 
খবরে কাগজ যে আঁধকতর উপকারী ষন্ধ, একথা লোকে ভূলে যায়। আমাদের ক্মেতে ভাল আল 
ফলে, সে সংবাদ খবরের কাগজ পাঁথিবীময় রাটিয়ে দেবে। 

ডাচ কৃষক এক বশেল জাম থেকে ২০,০০০ ক্লাউনের মাল পাধ। খবরের কাগজের সাহাষ্য 
নেয় বলেই তার এত আয়। পুরানো ধরণের কৃষক বিজ্ঞাপন বায় করতে না, ধুশেল পিছ তার আয়ও 
ছিল যংসামান্য। 


প্রেত কর্গশদের নিকট কাজ শেখ 


যারা কাজ খুব ভালভাবে সম্পাদন করে, তাবা যাঁদ পাঁথবীর অন্য প্রান্তেও বাস করে, আমাদের 
দলে তাদের টেনে নেব। শ্রেষ্ঠ কমাঁদের কাছে কাজ শেখা ডাল--উচ্চ শুঙ্গেকর বাধা সূশ্টি করে তাদের 
ঠোঁকয়ে রাখা নিব্শম্ধতা মাত। ধিনা শুজ্কে আমাদের দেশে বিদেশ জুতো বিক্রয়ার্থ আসে, আমি এর 
পক্ষপাত। মোটরগাড়িও আমদানী হক বিনা শুঙ্গে। যে কারখানার মালিক এতে বাধা দেয়, দে 
জনগণের ক্ষাতিসাধন করে। 

আম যাঁদ মোটরগাড়ি তোরি করতাম, ভবে আম একধরণের গাঁড়ই তোর করতাম। তবে যা 
করতাম, খুব ভাল করে তোর করার দিকে মনোনিবেশ করতাম। ফাঁদ পাঁথবীর বাজারে প্রাতিযোগিতায় 
দাঁড়াতে না পারতাম, তবে গাঁড়র একটা অংশ ভাল করে তর করতাম। পাঁথবী আমার দোরগোড়ায় 

৯২ 


১০ টন্গাপ: বাচার আত্মজশীবন? 


আসত এগিয়ে আমার জিনিস কিনতে । আমাদের দেশের প্রত্যেকেই মোটর িনবার আঁধকারী- শুধু 
বাটা বা স্কোডা কারখানার মালিকের ষে সে আঁধকার আছে--তা নয়। অনেক দেশেই রাজনীতিজ্ঞ ও 
পাবসায়শ বান্তিগণ বক্ষণশশল শৃজ্কের পক্ষপাতশ তাঁদের বিশ্বাস এ ভিন্ন শিল্প-বাণজোর উন্নতি 
সম্ভব নয়। 

মানুষ নিজের অবস্থায় কোন দিন সম্তুম্ট নয়। সবাই এখ্বর্যের জন্যে অথনোতিক সাফলোর 
জন্যে সংগ্রাম করে, কিন্তু সে সাফল্য অন করে ক'জন” ভগবান সকলকে ধনদান করেন না। তাই 
পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা বিদ্যমান । দ্বেষ হিংসাকেও সং কাজে লাগানো যায -এদের মোড় ঘারিয়ে 
দিয়ে। পাখীকে উড়তে দেখে হিংসা করেছিল বলেই মানুষ আজ এবোস্লেন আবচ্কার করেচে। 


ব্যবসায়ে সেবাধর্স 


হে তরুণ দল, যখন তোমরা ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধনৈশ্বর্য অজ্ন করবে, খৃষ্টেব সেই ভমব বাণী স্মরণ 
কর. “যাঁদ শান্তমান হতে চাও, প্রথমে নিজের সেবা করতে শেখ ।” মনে রেখ তোমার শক্তি, তোমার কর্মশান্তি 
জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করাতেই তোমার সার্থকতা । তোমার সম্পত্তি, ভোমার অর্থ তোমার 
নিজের যেমন দরকার, তোমার সহকমাঁরি পক্ষেও তার সমানই প্রযোজন। 

দেশের আইন তোমাকে তোমার আঁজর্ত সম্পার্তর ওপর সম্পর্ণে আধিকান দিযেচে। [তোমার 
নামেই সে সম্পত্তি লেখা আছে গবর্ণমেন্টের দলিলে । কিন্ত সে সম্পান্ত তুম এমনভাবে বাবহাব কববে, 
যেন তা দেশের হাজার হাজার লোকের কাজে লাগে। তোমাব একার তোগে সে এশবর্য লাগাবাব কোন 
আঁধকার তোমার নেই মনে রেখ । 

সম্পার্তর সদ্ব্যবহার করতে শেখো। একাঁটি পয়সা যাঁদ অযথা বায কব, তবে অপবকে তুমি গুকাচ্চ, 
মনে থাকে যেন। সেই পয়সার সাহায্যে অপরের উপা'ন বদ্ধি করতে সাহাযা কর। তাদের কাজ 
থেকে পরিশ্রমের অংশ দূর কর। যন্তরকে পাঁবশ্রমের কাজে ব্যবহাধ কব কারখানায় এবং কাষকার্যে। 
মানুষের শত্তিকে আধ্াতিক সংগ্রামে নিযূস্ত করবার জন্যে তাকে পৃথক কবে রেখে দাও তাব ভার 
কামিয়ে দাও। 

তোমার শ্রমেব ও কমেরি সিংহাসন থেকে তোমাকে কেউ টলাতে পাবে না -যাদ তমি জনসাধারণের 
সেবায় আত্মনিয়োগ কর। 


আত্মসংঘমই শান্তি ও স্বাস্থ্যের পথ 
(৯৯৩০ সালে টমাস বাটা কর্তক প্রদত্ত বেতার বন্তৃতা ) 


মানবজাতির অবাধ প্রগাতিতে আমি বিশ্বাসবান। মানুষের বর্তমান যুগের ষে আবিষ্কার, তা 
শিশদর খেলনা মান ভবিষ্যৎ বিরাটত্বের ইঞ্গিত আনয়ন করার মধ্যেই তাদের সার্থকতা । কর্ম দ্বারা 
মান,ষের শান্ত বৃহত্তর হয়, সাহস ও বুদ্ধি বার্ধতু হয়, জীবনে আনন্দ ও সাফল্য আনযন করে। 

আজ আপনারা এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিত্কার বেতার যন্তের সাহায্যে নিজের বাড় বসে আমার কথা 
শধনচেন। এর ফলে তার পারধারিক জীবন পর্যন্ত বদলে যাচ্চে। সরাইখানার সমাজ থেকে তার 
উপকার হ*তে পারে-কিন্তু তার স্বপৃন্ের কোন স্বিধা নেই। 

আজ জগতেব যে সমস্ত জাতি অভাব অভিযোগের উধের্ব বাস করে, যাদের জখবন সব দিক 


উমাস বাচার আত্মজশীবন” ৯১ 


থেকে সমূন্ধ, নতুন নতুন আবিশ্কারের দ্বারা জগতের মহদৃপকার সাধন কবেচে, শান্তি ও শঙ্খলার 
সঙ্গে নিজেদের জীবন স্যানয়ন্তিত করতে সমর্থ হযেচে সে সব জাতি। দাঁবিদ্া ও অভাবের দ্বারা 
তাদের জাঁবন উৎপশীড়ত নষ। 

অনেক লোক যাল্রিক উন্নাত্ব যুগকে ভয়ের চোখে দেখে মানুষ ঘন্টেব রাতদাস হযে পড়বে, 
এই তাদের ধারণা। যখন আমাদের শেশে প্রত্যেক লোক একখানি মোটবগাঁড় ও দশটি ঘোডা রাখতে 
পারবে, আমাদের সাধাবণতন্ত্র শান্ত ও প্রগাঁতধ পথে মনেকখানি এগয়ে যাবে । আম অনেক লোকে 
সঙ্গে মিশেচি-আমাব অভিজ্ঞতা এই, জীবনে তাবাই উত্নাতি কবে যাদেব আত্মসংযম আছে । যাব যধ্ো 
সংযম নেই, সে ব্যান্ত দুশীদনের জন্যে শন্তিব অধিকারী হতে পারে বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই সামযিক, 
তাতে সে নিজে অসুখীই হয। তখন সে কোন সংযম বানর কতাত্বাধীনে নিজেকে বাখ তাতে তাৰ 
ও জনসাধারণের মঙ্জাল -ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্কে সবৃতিই এই সতা প্রযোজা- সংযম ও শঙ্খলা, জীবন ও 
প্রগাতির পথ বাধামুক্ত কবে। অনাথা মতা ও ধংস। 

সংযমশিক্ষা বই থেকে হয না, জশলনই তাৰ শিম্ষণক্ষেত। প্রত্যেক দিনই বিদালষ । আাত্মসংযম 
আমাদের দৈনিক জীবন সুনিষাণ্তিত করে। পামাদেৰ আহাব-ধিহাব তাভাস ইতাঁদ সংযত করে। 
বেবি পরিমাণ বন্ধ হয়। কমেণ সম্পাদনে একাগ্রতা আনয়ন কবে। আমাদের শিক্ষা ও আমোদ 
প্রুমাদ সংযম দবাবা ইচ্ছাশান্ত পাঁলশ্ট হয এমন পই গড়া দবকাব, যাতে মনেল শান্তি বৃদ্ধি হয, মনকে 
কসিন বর্মাবত কাব। যে উপন্যাস ব্য হখগীরনের পাঁপিচয ইনিষে বানিয়ে বশেচে, ভা যত সানিপ,ণ 
ভাবেই লিখিত হক, জত্যব পথে চালিত করতে পারবে না আমাদেব। যে গলজেপ জীবনের আনন্দ ও 
“£সাহসেন বর্ণনা আনছে তাই যেন আমনা পাঠ কাবি। 

নজেব চিন্তাপ্রণালীন ওপব কর্তা বব এই সব লোকই পড় বড় মন্ত শিপণতার সাহত 
শপিচালনা করতে অমর্থ। এতে আমাদের শাক বাডে সঙ্গে সঙ্গে দেশেব ও জাতির শান্কও বাধিত হম। 


নাগরিক 


৮ ২ পছরাকাখীত লাতিকচাযতও খনি বনি. টব একর াপগাইউিটি এমি, 


আমার ও জনসাধারণের সম্পান্ত পান্তা! 

নাগবিকের কর্তপ্য শাসন কবানতিনস্কার কবা নম । 

“আম যেমন চাই আমার কারখানার প্রতোক মজুর তাব নিজেপ মালিক হবে, ততমনই আম চাই 
প্রত্যেক নাগরিক তাব নিজের মেষব হবে ।” 

বাটা তাঁর নিজের সহর, বিভাগ, স্টেট এবং তাঁর সহরবাসণ বন সম্বন্ধে পুবানো ধৃগের 
রোমানদেব মত বাবহাব করুতেন। সহ্রেব নাস্তা সোজা ও ভাল হওয়া চাই, িদ্যালয, ড্রেন, 
হাঁসপাতাল, শাসনপ্রণালশ সব বিষষে উন্নাতি চাই পুরানো ধরণের রাজনশীতি তিনি বুঝতেন না। 
তাঁর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসেবা । 

“প্রত্যেক লোক নিজের ধবণে সুখী হা'ক-ন্বাটা যখন একথা লিখোছলেন, তিনি জানতেন না 


৯২ উ্জাপ- বাটার জব্াজানবনশ 


একজন রাজমণতিজ্ঞ ব্যন্তি আধিকল এই উত্বিই করে গিয়েচেন-৯৫ বৎসর পরে সেই রাজনশীতজ্ঞ 
ব্যক্তি পরলোকগমন করেন। রাজনৈতিক বস্তার ওপর তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না-কথার মোহে লোক 
ভুলানোর পক্ষপাতশ ছিলেন না 'তিনি। যে যত বড় বস্তা, তাব ওপর তাঁর তত আঁবম্বাস ছিল। 
জশধনের বড় বড় ব্যাখ্যার বাপ্মিতা প্রদর্শনকে তিনি ঘৃণা করতেন। একজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্তৃতা 
করে যাবে, আর একজন শুধু শুনে যাবে-এ ব্যাপার ঠিক নয়। ভাবের ও চিল্তার বিনিময় এবং 
কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসাব খতানো দরকার । 

রাজনাঁতি প্রত্যেক নাগরিকের আধিকার রক্ষা করে চলবে, সোৌঁদকে দৃষ্টি রাখবে। ফাউস্তের মত 
ছিল তরিও মত, “এই পৃথিবী আমার সকল সুখ ও আনন্দের আকর। এই সূর্য আমার মনের সুখ- 
দুঃখের সাক্ষী ।”  রাজনশীতিজ্ঞ ব্যান্তগণের বন্তুতা যেন এই নীতি প্রতোক নাশারককে শিক্ষা দেয়, 
প্রতোকে নিজের পাষে দাঁড়াও, আয় অনুসারে বায় কব, সবাই মিলে বৃহত্তর জনসেবাব কার্ষে যোগ দাও। 

বাটা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক গ্রাম, সহর, জেলা ও রাজা নিজের শাসন ও 
অর্থনৈতিক বাবস্থা করবার আধকাবশী। স্টেটের সাহায্যের ওপর নর্ভব করে চলা তান পদ্ম্দ করতেন 
না। নিজের গ্রামের সাহায্যাভিক্ষার জন্যে টুপি হাতে এক আপিস থেকে অন্য শাঁপিসে ছুটোছাটি 
করবে লোকে--এর অল্তানীহত অপমানের দিক তিনি যেমন ধৃঝতেন এরকম কেউ বঝতো শা। 
গ্রামা বাজেটে মিথ্যা হিসাবের সূষ্টি করে স্টেট, থেকে সাহাষ্য প্রার্থনাব মূলে মানবাত্মাব দৈন্য ও অপমান 
বর্তমান। এতে নাগারকের চারত্র দিন দিন অবনত হয়ে যায়। শী্তমান নাগাঁবক ভিন্ন কোন বাজ্য 
উন্নত হতে পারে; ১ * শনি 

বাভন্ন স্টেট ও প্রারদ্দোশক দল স্থানীয় 'নবাচনের জন্য প্রাতিষোগিতা কাবে। বাটা চাইতেন 
প্রতোক গ্রাম, জেলা ও প্রদেশ এই প্রাতযোগিতায় অংশ গ্রহণ ফরবে। তিনি তাঁব জন্মভূমি জল্‌নূকে 
আদর্শ সহরে পাঁরণত করতে চেযোঁছলেন। ,পরে নিজের শান্তিতে তাঁব দবিদ্র জেলা উন্নত হযে দেশেব 
আদর্শস্থানীয় হবে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে দাঁড়যে বাটা তাঁর জিলন্‌ সহবেব নো স্বায়ত্তশাসনেব 
আঁধকার প্রার্থনা কবলেন এবং এত শীঘ্র সে ব্যাপাব বাস্তবে পাঁবণত করোছিলেন যাতে তাঁর 
আন্তরিকতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণত হ'ল। 


[জলুন্‌ সহরে ১৯২৩ সালের নির্বাচন 


টমাস বাটা উপলাঙ্ক কবোছলেন নিজেব নহবেব সমগ্র অধিবাসীর বিব*্বাস অজনি করতে পাবার 
মধ্যেই তাঁর রাজনোতিক সাফল্য বর্তমান। সহরের পৃরবতিন শাসকবর্গের সঙ্গে অনববত দ্বন্দেবর ফলে 
[তান নিজেব লোক শাসন পাঁরষদে টোকাবাব চেন্টা করলেন। 'জিল্ন্‌ সহবের রাস্তাগৃলি ছিল 
অভান্ত খারাপ ও কমে পরিপূর্ণ, অথচ শাসন পারষদেব আপস ৬০ লক্ষ মূদ্রা ব্যষে নামত হয়েছিল। 
অত্যন্ত ব্যষসাধ্য বৈদ্যাতক আলো সরবরাহ হ”ত সহরে, বাটা প্রস্তাব করলেন তার বসানো বিনামূল্যে 
করা হক, ইউনিট পিছু বিদয্যুং খরচের দাম. কমানো হ'ক। শাসন পাঁরষদ সহরে সরাইখানা খুলতে 
চাইলেন, বাটা চাইলেন লাইব্রের খুলতে । 'তাঁন সমশ্র আধিবাসীবর্গের কাছে তাঁর সব ইচ্ছা ব্য্ত করে 
তাদেরই 'বিচার করতে বললেন, ভবিষাতে তাদের সহরকে ষে ভাবে ইচ্ছা পারবার্তত করে করুক। 
অবশেষে নগরের নিরবাচনদ্বন্দে বাটার দল জয়লাভ করে নগরের শাসনকর্তৃত্ব নিজেরা গ্রহণ করে জিন, 
সহরের চেহারা বদলে দিলেন। এ উপলক্ষে বাটার বন্তৃতা নিম্নে উদ্ধত হঠল £-- 


টমাদ- বাটার আখাজশীবনখ ৯৩ 


আমাদের কারখানা এবং জিল্‌ন লসহর 


পাতবার আমাদের কাজ খুব ভালই হযোছিল। আমাদের স্ট্যাটিস-টক্যাল ডিপ।টমেপ্টেব হিসেত্র 
ষে নিখুত, তাব প্রমাণ এ থেকে পাওযা গেল। গত বংসর আমাদের মজৃবণেব অবপ্থাৰ অনেক উন্নতি 
সাধিত হয়েচে-_তার মাপ ১০০ থেকে ১৫৮ পয়েন্ট: । আমাদের জানসেব মূলা ২০০ থেকে কমিষে 
১০০ পযেন্টে দাঁড় করিয়োটি, দেশের অন্যান্য দ্ুবোর মলাও ৯০০ পষেন্ট থেকে ১৩০ পয়েন্ট হযেচে। 
এ দ্বারা বোঝা গেল, দেশেব উন্নাতি ও সাধারণেব সুখ সাব্ধার জনা আমরা যথেষ্ট স্চন্টা করেছি এবং 
কৃতকার্য হতে পেরেচি। 

মাল তৌরব খবচ আমবা কমাতে পেবেচি বলেই সম্তাষ মাল দিতে পারি। এর জন্যে আমাদেব 
মজুরদেব যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশাস্তি প্রদর্শন ববতে হযেচে- এর জন্যে প্রশংসা তাদেরই প্রাপ্য। তব5ও 
এখনও কিছু হয 'ন--বড় বড় আমোঁবকান কারখানাব সঙ্গে তুলনা করে যখন দোঁখ তখন নিজেদের 
অযোগাতাব কথা চিন্তা কবে লজ্জিত হই। জনসেনার দিক থেকে তাবা অনেক বোৌশ উ্লাত। 

অতএব আমাদের দেশ থেকে অধাবসাযী উবুণেব দল দলে দলে আমোৌরকায ছুটে যাবে, এটা 
খুব আশ্চর্যের কথা নয। আমেধিকাব কাবখানাধ মঞজজ.বেবা যে সুখ সশবধা ভাগ কবে, তাতে ভাগ 
বসাতে যাওয়ার লোশই তাদেধ স*্ঙসাগব পাব কবে দূর বিদেশে নিষে চলে। 


অনেকে বলেন আমাদের দেশে কযলা নেই পেক্রোল নেই দেশের কাছে সমন্দু নেই কি করে 
আমাদের উন্নাত সম্ভবত এর উত্তবে আমি প্ললো আমেরিকার চেয়েও প্রাকাতিক সম্পদে ধনী এমন 
বৃহ, দেশ আছে ভাদেব দেশেব লোক দাবিদ্য ও অনাহারে কস্ট পা কেন 4 অধিবাসীদের মখতা ও 
আলস্যতাব কাবণ। 


আমি দেখাতে চাই আমাদের দেশেও বড় বাবসা প্রাতঘ্ঠান গড়ে উঠতে পাবে। এব জনো দধকার 
আমান্দব শ্রামকদেব উৎসাহ ও মতামত) জিল্‌ন্‌ পহবের কতকগাঁল অসশাবধা আছে এখানে জগ 
সবববাহেব ভাল বাবস্থা নেই। বড় রেল লাইন থেকে এ সহব অনেক দূবে। বড় ব্যাওক, হাসপাতাল 
স্কুল গাসের কাবখাণা কিছুই নেই এখানে । 

এ সবর জন্য সঠবেব [মউানীসপাল কাউন্সিলের সঙ্গে একযোগে কাজ কবা দবকাব। কল্তু 
এই কাউন্সিলে সঙ্গে একর কাজ করা প্রা অসম্ভব । এবা কিছু বোঝ না বা বঝতে চায় না- 
জনসেবাব দিকে এদেব লঙ্ষা নেই। আমাদের নিজের লোক যতদিন কাউটান্সিলে নির্বাচিত না হবে, 
ততদিন সহবেব সবাধ্গীন উন্নতি সম্ভবপব হবে না। 


১৯১১৯ সালের নিব্চনে একথার সততা প্রমাণিত হয়েচে। আইন মনসাবে মযদা চান ও 
অনানা খাদাদ্রুবা সেই সব গুদামে দেওয়া হ'ত, যাদের পাবিচালন ভার নজের দলভুৰ বান্তদের হাতে 
নাস্ত। আমার কোন হাতি ছিল না এসব 'বষষে, সুতরাং এ সব ব্যক্তিকে প্রশনয দেওযা ছাড়া আমাদের 
উপায় ছিল না--নতুবা আমাদের শ্রমিকেরা খাদাদ্রব্য পায় না। 


১২নং পার্টি আমাদেব কারখানার বিরুদ্ধে বহ্‌ কুৎসা প্রচার করতে লাগল। তারা আমাদের 
গুদামের মানেজারকে কমচ্যিত করতে বললে, কারণ সে বাস্ত ভিন্ন রাজনোতিক দলের লোক। শরুপক্ষ 
প্রচার কবে বেড়ালে-বিদেশ থেকে আমরা ঘিশ গাঁড় খাদা আমদানখ করেচি। লোকে এসব বিশ্বাস 
করলে। ফলে নির্বাচনে ১২নং পার্টি বিজয় হ'ল। সব চেয়ে দঃ$খের বিষষ এই হগ্ল যে আমাদের 


৯৪ টমাস বাটার জাত্মজশীবনশ 


মজূরদের সাহায্যে তারা আমাদের হারিয়ে দিলে। কারণ এই দলের মৃূলমল্ম ছিল, “বাটার বিরুষ্ধে 
যুদ্ধ কর।” 

তারপর তারা দেখলে বাটার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই নির্বাচনে জয়লাভ সহজ ও সনাম। 
আমাদের কারখানা ও ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তারা শত রকমের অপপ্রচার আরম্ড করে 'দিলে। 

আমি তোমাদের কাছে কি চাই? এই রাজনোতিক দলকে অপসারিত করে তোমরা নিজেদের 
লোক পাঠাও মিউীনাঁসপ্যাল কাউন্সিলে । আমাদের সহরের পক্ষে এই সব শঠতা ও দলাদাল অত্যন্ত 
ক্ষতিকর 

সহর কোন আইন করচে না, শুধু ন্যায্য ও অন্যান্য ভাবে টাকা খরচ করে চলেচে। গত চার 
বংসর আমাদের সহরে টাকা খরচ হয়েচে এই ভাবে, “যতই খরচ হ'ক, বাটা দেবে।” 

কিন্তু আম যা দিই, আমার শ্রামকেরা তা আসলে দেয় অন্য ভাবে; টাকাটা তাদের পকেট থেকেই 
খরচ হয়। আমি অর্থ চাই না, সম্পান্ত বাড়াতে চাই না-যা আমার আছে, তারই পারচালন-ভার গ্রহণ 
করেই আমি সন্তুষ্ট। আমার ও আমার পাঁরবারের জন্য ধা খরচ হয়, তা একজন শ্রীমকের চেয়ে বোশ 
নয়। জনসেবায় আমি আমার সম্পান্ত বায় করতে চাই। 

বাটার টাকা হক, তাও ন্যাধাভাবে বায় করার দিকে আপনাদের দন্ট রাখা দরকার । ৬০ লক্ষ 
মুদ্রা বায়ে টাউন হল তোর করতে কে চান আপনাদের মধ্যে 2 অনেক সামানা খরচে টাউন হল নর্মাণ 
করলেই কাজ চলে যেতে পারে। বাকি টাকা আঁধিকতর হিতকর কার্যে ব্ধিত হ'ক, আমার এই ইচ্ছা । 
কঘেক সহস্র মুদ্রা বায়ে স্টেশনের রাস্তা মেরামত করে নিলে চার বংসর ভালভাবে চলে যাবে। স্কুল, 
হাসপাতাল আরও অনেক হিতকর প্রাতত্তান এ টাকায় 'নার্মত হতে পারে। 

ভোটের তাঁলকায় ঠিকমত লোকের নাম দাও! 

পরাজয়ের ভয় কোরো না! 

[জলনের প্রতোক লোক জানে বাবসায় তাদের কি উপকার করচে এবং সহরের অধিবাসিগণের 
অর্থ ন্যাধ্যভাবে খরচ করার অর্থ কি। যাঁদ 'বাভল্ল রাজনোতক দলের ঝণড়া-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে, 
যাঁদ আমরা মিতব্যয়ী হতে পার, তবে আমাদের সহরে এমন শান্তি ও শৃঙ্খলা আসবে, যা আমাদের 
সমগ্র স্টেটের আদশস্থানখয় হয়ে থাকবে চিরাঁদন। 


বন্ধগণ! 


টমাস বাটার শুদল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত অপপ্রচার করতে কুণ্ঠিত হয় িি। ষে টাউন- 
হল্ল বাটার শ্রমলন্ধ অর্থে নিত, তার প্রাচশরগান্নে তারা প্রচারপন্ন টাঁওয়ে দিলে। তাতে লেখা ছিল, 
য.দ্ধের সময় বাটা তার কারথানাকে শ্রমিকদের কারাগারে পাঁরণত করোছলেন। বাটার হাতে এই 
কাগজ পড়তে তানি এত উত্তোজত হয়ে উঠলেন যে কাগজখানার ওপরে কলমের বটি দিয়ে লিখলেন-- 
"মথ্যা কথা! ধিক!" তখাঁন তান সহরের খোলা ময়দানে নাগারকদের এক স্ভা আহবান করে 
নিম্নালাখিত বন্তৃতা দেন। 

তোমাদের মধ্যে আঁধকাংশ ব্যাস্ত আমার কারখানার শ্রামক, আমার আহ্বানে তোমরা সত্য প্রচার 
করবার জন্যে সমবেত হয়েচ। গত যুদ্ধে যে সব শ্রাঙ্ঘক আমাদের নিকট উপকৃত, তারা একাঁদন 
বলোছিল, আপনাকে আমাদের প্রণাঁত জানাই ।১ 


উমাস্‌ বাটার আাত্মজশীষনশ ১৫ 


আজ আমি তোমাদের কাছে প্রণতি জ্রানিষে বলতে চাই, আম জনসাধারণের ভূতা, তোমাদের 
কলের ভৃত্য! 

তোমাদের আজ ডেকেছি আমাব কোঁফিযং শোনাতে-কেন আমি কলমের বাঁট দিয়ে কাগজে 
িখোঁছলাম, “মিথ্যা কথা। ধিক্‌। আমর বিবুদ্ধে অপপ্রচার আমাকেই রোধ করতে হবে, নতৃবা 
উত্তন্ন-পৃবুষদের প্রাতি আমবা আঁবচাব কবব। 

তারা প্রচার করেচে, যুদ্ধেব সময আমাব কাবখানাষ তোমরা বন্দী ছিলে। বন্দশশালা বলতে 
বোধহয বোঝাচ্চে আমাদের কাবখানাব সিশডব নখঈচেকাব ছোট্র ঘবাঁট যে রকম ঘর প্রত্যেক বাড়তে থাকে, 
আল. রাখবাব জন্য সাধাবণত ব্যবহৃত হষ। 

তাবা একথা বলে নিযে সেই ছোট ঘরের নিকাটপওর্শ স্থানে কারখানাৰ ১৫০০ মঞ্জ,র মাথাপিছু 
দু' পযসা মান ব্যষে প্রতিদিন জলযোগ করতো তাবা একখাও বলে নি যে ধষৃদ্ধেব সময় খাদ্যদ্রবোর 
দুষ্প্রাপ্যতাব দিনে আমবা সহবেব দুই ততীধাংশ আধিবাসীকে খেতে দিযোচি। 

আম তোমাদেখ মাহথান করেছি আমার স্বাধীনত। ও সম্মান বন্ষনা করতে । তোমবা এত৩ আধিক 

ংখায সভা যোগ দষেচ দেখে আম আলাতিত। আমার ওপর তোমাদের শিশলাস ও বন্ধুত্য অটুট আহে 
দেখে আম তোমাদের প্রীত মান্তাবিক কৃতজ্ঞ । 

মান্‌ষেব সম্মান ভাব রাঅশোতক পদমযাদা বা বাবসাযেব পর 1নভর কবে পা। আমবা 
সাঁমমালিতভাবে মিউাঁনাসপ্যাল বইযেব নিম্মালাখত প্রসতাবাটিব পিবুণ্ধে আমাদের প্রাতিবাপ খোষণা কবি 
আমবা জানাই যে এ9 [দেেষমশক অপপ্রগাব মাহ । 

' সহরেব প্রাতিশাধগণ এই সেপ্টেশর তাবিখে স্থিব করেচেন মিডানসিপ্াান স্মদত পস্তেক জিল ন্‌ 
সহবেব &উন হলেব প্রা্ীব গাঙ্জে টাঁঙযে দেওয়া হবে? এই প্রস্তাবে অনুমোদন ভাবা এক ভোট 
দারা বিপক্ষ দলাক পবাদক্দিত করেচেন।” 

সুতরাং বোঝা যাচ্চে সহবেব আঁধকাংশ ব্াস্তই এই প্রস্তাবের |ববোধধ। যদ্ধকালগন দ্টি ভাঙা 
বড় একপেশে, তা দিয়ে চার কথা চপে পা। আমবা আজ এখানে সাম্মালিত হযোঁচ এই প্রস্তাবের 
প্রীতবাদ করবার জনো -এই সব মিথ্যা প্রগাব ও মানহানিমূজব কাগঙ্জ দেওয়ালে টাঙানো আমব। হশিনকার্য 
বলে মনে কাব। মিউনিসিপ্যাল খাতায় সত্য কথা লেখা হক এই আমাদের প্রস্তাব । লেখাব পরে 
আধবাসীদের প্রতোককে খাতা দেখানো হাক, যদি পেওষালে সেটা টাঙাতে হয ভারপব টাঙানো যাবে। 

তোমবা এই প্রাতবাদে সম্মতি জ্ঞাপন কব কি, 

উচ্চৈঃস্বরে- হাঁ। 

তোমাদের ধন্যবাদ জানিমে সভাপ্থ সব বান্তাক শাম্তভাবে সভাস্থল ত্যাগ করতে অনুরোধ 
জানাচ্চি। 


আমাদের কর্মতালিকা 


[টমাস বাটার এই ইস্তাহাব তাঁহাব স্বাক্ষরিত। ভাঁর অধগীকত কমগুলির সব কশটই তানি 
সম্পাদন করেছিলেন, ববং তার আতিবস্তও ববেছিলেন ] 
আমি আজ আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা কর কেন কারণ এই নগরে আপনাদের মধ্যে 
আমার জন্ম--অন্য কোন লোককে আমি চান না. জান না-যাঁরা এই 'লপদে আমার সাহাযা 
করতে পারেন। 


৯৬ টজাস: বাটার আতমজশবদ 


আইন অনুসারে সহরের মেয়র নিবার্চন গোঁণভাবে নিষ্পল্ন হয়। টাউন বোর্ডের সভাগণ 
নিজেদের মধ্যে থেকে মেয়র নিবাচিন করেন। আমি মেয়র হতে চাই--নয়তো আম টাউন বোডেই থাকতে 
চাই না। যাঁদ নগরের আঁধবাসিগণ আমাকে বিশ্বাস করেন, তখন আমি জেলা বোেরি মেম্বরদের 
বিষয় চিন্তা করবো, যাঁরা আমায় পরামর্শ দিয়ে বা আমার কার্ষের গপর নজর রেখে আমায় সাহায্য 
করতে পারেন। আমার এই পদে প্রাতাখ্ঠত থাকা কালশন ষে সব ঘটনা ঘটবে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
আমার। 

আমি অনর্থক বিবাদ করতে চাই না। যাঁদ আপনারা মনে করেন এ কার্ষে আমার যোগ্যতা নেই, 
আমার মেয়র হবার মত কমশান্তর অভাব--আমায় আপনারা নির্বাচিত করবেন না। আম আমার 
কারখানা ও শ্রমিকদের উন্নতি করেই সন্তুষ্ট থাকব। 

যাঁরা আমায় আঁবশ্বাস করেন, তাঁদের জন্য আমি এই স্বাক্ষারত ইস্তাহার বার করলাম। আম 
প্রথমে টাকার সুদ বাঁচাতে চাই। আমরা বর্তমানে ৩৫০ই হাজার ক্লাউন সুদ বায় কারি। সহরের ট্যাকা 
থেকে যা আয় হয়, ভাতে এই সুদ শোধ হয় না। আমার বাজারে যে ক্রেডিট ও জনাপ্রয়তা' আছে 
তার বলে অঙ্গ দিনের জন্যে চার পার্সেন্ট, সুদে আম টাকা ধার করতে পাঁর। এক পার্সেন্ট সদ 
বাঁচানোর অথ বাংসাঁরক ৭০,০০০ ক্রাউন বাঁচানো। িউানীসপ্যালাটর অস্থাবর সম্পান্তর মলা 
১৯২২ সালের হিসাবে ১২,৭৩২ ক্লাউন। চার পাসেন্ট সুদে এই সম্পাস্ত বাঁধা দিযে আমরা টাকা 
ধার নিতে পাঁর। কিন্তু অস্থাবর সম্পান্ত ছাড়াও আর এক সম্পান্ত হ'ল নাগরিকগণের ব্যযের ক্ষমতা । 
এই কেডিটের যোগ্যতা আমি মনে মনে হিসেব করেচি ৮০ পার্সেন্ট। আম এই খণেব জনা গ্যারান্টি 
দাঁড়াতে পারি, যাঁদ সহরের কর্তৃত্বভার আপনারা আমার ওপর ন্যস্ত কবেন। 

আমরা আমাদের খরচে সমস্ত সহরে ও নিকটবতা্ঁ গ্রামগুটলতে বিদ্যুৎ সরবরাহ" করবো- অন্য 
ইলেকা্রক কোম্পানী ২,৭০০,০০০ ক্রাউনের" কম যা করবে না আমরা সেটি বিনামূল্যে করে দিতে 
রাঁজ। অন্য অন্য ইলেকট্রিক কোম্পানীর চেয়ে আমরা পারিবারিক ব্যবহারে ২০ পাসেশ্ট, ও 
কলকারখানার বাবহারে ৩০ পার্সেন্ট, দাম কমিয়ে দেব। ডাম্টক্ট বোর্ডের আপিস যত শীঘ্র হয় তোর 
কবা হবে এবং ভাল রাস্তাঘাটের কাজ আঁবলম্বে আরম্ড করযো। আমার কারখানার জন্যে যে সব 
শ্রামকের বাসগৃহ তোর হবে, তার জন মিউনাসপ্যালটির কাছে আমি কিছুই নেব না। আমাদের 
ফার্মের খরচে রাস্তাঘাট পাঁরছকার করা হবে। আমাদের ফার্মে সহরে মাল সরবরাহ করবার জন্য যে 
[বিল দেবে, আমরা নিজের খরচে সৌঁট প্রকাশ করবো, যাতে সকলেই তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হতে পারেন। 


১৯২৩ সালের জিল-ন মিউীনাসপ্যালাটির নির্বাচনের ফলাফল £-- 
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উদাস: বাটার আত্মজীধলণ ৯১৫ 


বম্ধ্‌গণ 
(নিবাচিনের পবে বাটাব ইস্তাহাব ) 


আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই, আমার ওপব আপনাদের [বিশ্বাসই আমাকে আপনাদের সেবাষ 
অননপ্রাণিত কবেচে। অদ্যকাব ভোটেব সময আপনারা বলেছেন, কাজ কব'। আমি সেই কাজ কববো। 

আমাদের মত সহর আর 'দ্বিতীষ নেই, সাধূতা ও শ্রমে পৃবস্কাপ্ধ এখানে ভালভাবেই দেওষ। 
হয়। অলস লোককে আমরা ঘ.ণ, কার-তাদের একপযসাও দিই না। 


(১১২৩ সালে নিবাচনেব পব সহকমীর্দেৰ প্রাতি বাটাব বঙ্কৃতা ) 


আমাব কাবখানাব লোক দ.'বাব জমলাভ করেচে। বাইরেব লোককে ভোমরা দেখিযেচ তোমাদের 
মধ্যে একতা আছে। ইলেক্সনের পূর্বে অনেকে আমায় বলোছল আমার শ্রামকগণ আমাষ হতাশ 
কববে। আমি তোমাদের বশীঝ শে তোমরাও আমাকে বোঝো শা। কিন্তু এখন সে সব কথাব অসারত 
প্রমাণ হযে গেল । কথা আমাদের শেষ হ'ক, কমেবি আবম্ভ হাক। যথন নিবাচিনেব সময় আমার কর্ম 
তালিকা এমন পিশেষ কিছু ছিল না, যা ছিল তা নিতান্ত সামানা। কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাই 
দেখে বলোছিলেন, আমি যা কাগজে লিখোঁচ, তা যাঁদ কাজে কবি তবে তিনিও আমাকে ভোট দেবেন। 

বৃহণ্ডব জিল্‌ন, গড়ে উঠবার জন্যে মহত্তর মানুষের প্রযোজন। ছোট লোক আর বড় লোকের 
মধ্যে প্রভেদ কোথায় » ক্ষুদ্র ব্যাস্ত শুধু নজেব জন্যে খাটে, নিজেব পেটের চিন্তা আকুল। 

যে শম্ধু নিজেব পারিবারেব কথা চিন্তা কবে সে নিতান্ত সাধারণ বাস্তি। যে নিজের দেশ, 
আশপাশের সব দেশ এমন কি সাবা দুনিযার জন্য খাটে সেই হ'ল প্রকৃত বড় লোক। বৃহত্তর জিল্‌নের 
আধবাসিগণ সুখে স্বচ্ছল্দে বাস কবূক এই আমবা চাই। তাদের থাবার অভাব ঘটবে না, কারণ চাকার 
সব সময়েই এখানে মিলবে । ভাল পোষাক পাঁবিচ্ছণ ও ঘরবাঁড়ব কিন্তু নিতান্ত অভাব আমাদের 
এখানে । আমাদের বাঁড়র মেয়েবা ক্ষুদ্র বাসগৃহে সাবাদন আবদ্ধ থেকে কাজ কবে, তাতে তাদের স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ হয। তারা সন্তানদের শিক্ষা ও প্রাতিপালন মন দিযে করতে পারে না সাবাঁদন খারটুনিব পরে 
স্বামীবও উপয্ন্ত সাঙ্গনী হতে পারে না। আমরা ভাল বাড় তৌব কার দিতে চাই--একজন লোকের 
দ্বারা পাওয়ার হাউস, গাস কারখানা জলেব পাইপ বসানো ইত্যাঁদ হয় না। আমরা জগতে প্রাতিনিধি 
পাঠাচ্চ, তিনি সব জাযগা ঘুবে এসে আমাদের জানাবেন অন অন্য স্থানে কি করা হচ্চে। নতুন নতুন 
যে সব আবিক্ষিধা জখবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বার্ধত করেচে সে সম্বদ্ধে আমরা জানতে চাই । আমাদের 
নারী ও শিশুগণের জশবনে আনন্দ ও মঙ্গল আনয়ন করতে চাই আমরা। 

নিবাচিনের সময় আমাদের এ কর্মতালিকার কথা আমরা বাল নি। কিচ্ত্র এ আমরা করবো - 
তবেই আমাদের জিল্‌ন্‌ সহর আমাদের দেশেব আদর্শ ও গোরনস্থল হষে দাঁড়াতে পারবে -বিদেশ 
থেকে যাঁরা দেখতে আসবেন, তাঁরাও আমাদের শ্রীমক ও আঁধিবাসশিদের ভবনের স্বাচ্ছল্দ দেখে প্রশংসা- 
বাক্য উচ্চারণ করবেন। 

৯৩ 


৯৮ টমাস বাটার আত্মজশীবনণ 


১৯২৭ সালের নির্ধাচন (দ্বিতণয়) 
কৃত কর্মসমূহের তালিকা 


টমাস বাটার ইস্তাহার £ 

১১৩২ সালে আমরা নিম্নলিখিত অঞ্গশকার করেছিলাম £-- 
১। টাউনের জন্যে ৪ পারসে্ট, সুদে টাকা ধার করা... সম্পাঁদত। 
২। নিজেদের খরচে ইলেকাট্রীসাট করে দেওয়া...করা হয়েচৈ। 
৩। র্লাস্তাঘাটের জন্য ডাষ্টরক্ট বোর্ড স্থাপন 'করা...করা হয়েচে। 
৪। জিলন সহরের নতুন অংশে রাস্তা, ড্রেন ও খাল তোর করা...সম্পাদিত। 
&। নিজেদের খরচে সহরের রাস্তা মেরামত ও পাঁরিদ্কার .সম্পাদত। 
৬। সহর ও আমাদের মধ্যে ষে সব চুস্তি তা প্রকাশ করা সম্পাদত। 
৭। বাটাদলের লোক বিনা বেতনে সহরের উন্নতির জন্য খাটবে, .তারা করেচে। 
৮। সহর সরবরাহের সমস্ত বিল আমরা নিজের খরচে প্রকাশ করবো . কবা হস নি, কারণ 

সহরের সব জানিসই আমরা বিনা ব্যয়ে দিয়োচি। 


বি*বাস 


| ১৯২৭ সালের ৯ই অক্টোবর বাটার দল চার বছর কার্ষের পর একটি সভা আহবান করে আস 
ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে। সেই উপলক্ষে টমাস বাটার ইস্তাহার | 

বন্ধূগণ, 

আম পুনরায় আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্চ-আপনাদের বিশ্বাস কতটা আবখণ করতে 
পেরোঁচ, জানবার জন্যে। আমি গত চার বৎসরে আপনাদের নিকট থেকে যে বিশ্বাস পেষে এসৌঁচি, 
এখনও তার চেয়েও আমাকে আঁধকতব বিশ্বাস করুন, এই আমি চাই। সে সময়ের অর্ধেকটা দলাদাল 
ও ঝগড়াতে বায় হয়োছিল টাউন বো্ের বাভন্ন দলের সঙ্গে। 

বিপক্ষদল সম্মিলিতভাবে আমার কাজ নম্ট করতে চেয়েছিল। সহরের উপকারন্তনক কোন 
কাজে তারা যোগ দেয় নি। বিপক্ষদলের নেতা আমায় নির্বাচনের সময় বলোছিলেন, যাঁদ আমি প্রোগ্রাম 
অন্দ্যায়ী কাজ কার, তবে তান আমায নিজেই ভোট দেবেন। কিন্তু তত্রাপ তান দল পাকিয়ে 
আমার বিরোধিতা করে এসেচেন। বিপক্ষদল থেকে ডেপুটি-মেয়বেব পদ সংন্টি হয়, কারণ আপনাবা 
এ দলেব ১১ জনকে নিবাঁচত করোছিলেন। 

সভাস্থ লোক ই “আমরা তাদের নিবাচিন কার নি।” 

বাটাঃ আম আপনাদের কথা [বিশ্বাস কারি। তবে যাঁরা করোছিলেন, তাঁদের বুঝয়ে দেবেন 
এ কাষেরি দ্বারা তাঁরা তাঁদের নিজেদের বা আপনাদের উপকার সাধন করেন নি। 

এই ডেপুঁটি-মেয়র পদে পদে আমায় বাধা দিয়েচেন। টাউন বোডের সভাগুলির কার্যতালিকা 
দেখখন। মেয়র বাটা পানশালা তুলে দিয়ে সেখানে লাইব্রোর করতে চাইলেন। তাঁর প্রস্তাব, নগরের 
আঁধবাসগণ পানশালা চান না, কারণ তাতে তাঁদের পাঁরবাঁরক শান্তি ও ক্রাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। 
এ নিয়ে বিষম দ্বন্দ চললো, এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গত 'নিবা্চনে সহরের জনগণ আমাদের দলের 


টমাস বাটার আত্মজশীবনশ ৯১১ 


১৭ জনকে নিবাচত করেন। যাঁদ এখন আপনারা ২০ জন পচ্প্রাথখকে মনোনীত করেন, তবে আমার 
অনুপাঁস্থাতিতে বর্তমান ডেপুটি-মেয়র কাজ চালিয়ে যাবেন -ভূতপূর্ব ডেপুটি-মেয়রের মত কাজে 
বাধা সৃষ্ট করবেন না। টাউন বোডের প্রতোক কারের মূল উদ্দেশা ছিল গতবার সহবের নার ও 
1শশুগণের সংখ-স্বাচ্ছন্দা ব্‌দ্ধি। 

নির্বাচনী সভার আধবেশন হ'ত গুদামঘরের হলগুলিতে এপ্রতোকটি হলে ৪.০০০ হাজার লোক 
ধরে। এই সভাগুলিতে রাজনশীতর থিওার আলোচিত হ'ত না বা পলাদাল প্রশ্রয় পেত না। 
আঁধবাসীদের অবস্থার আঁধকতর উন্লাতিসাধন এবং সস্তায় উতরৃন্ট পবা উৎপাদন এই দুটিই ছিল 
এই সভার আলোটনার বিষয়। 

জিল্‌ন্‌ সহরের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে বহৃসংখাক কুষক, স্্খলোক ও মজুর সভাগীলিতে 
সমবেত হ'ভি। বহু সরল ও সহজ প্রষ্নাবলগ উত্থাপিত ও আলোচিত হ'ত সাঁশাক্ষিত পেশাদার 
বাজনোৌতিক বন্তাগণ যে সব বিষয় আলোচনা কৰা তাঁদের উচ্চাশক্ষা ও পদগোৌরবের অনুপযস্ত 
নিবেচনা করেন। 

একটি সভাষ এই প্রস্তাবটি আলোচিত হয়, “কি ভাবে সহরের কার্য পরিচালনা করলে আমরা 
আমাদেব আযেব অনুপাতে বোঁশ জানিস পেতে পালি” দেখা গেল এ সম্বন্ধে প্কুষদেব এক মত, 
মেয়েদের মত সম্পূর্ণ অনা ধবণেব। যেমন, একটি সবলা কৃষক মণ আঁভায়োগ করে, অনেক সমস 
সবের দোকানে পচা ডিশ, পচা কিংবা খুব দাশী মাখন বিরয় হষ। 

[কিভাবে এ বন্ধ কৰা যায» নানাবিধ প্রস্ভাব উ্খাপিত হ'ল- আঁধকতুর কড়াকাঁড়, পুলিশের 
সতক্তা, শাস্তি ইতআঁদ। বাজারের ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবও উত্থাপিত হ'ল, যাতে আঁধকসংখাক কৃষক 
তাদের দ্রবাদ [নিয়ে বাঙ্জারে আসে-ভাতে ফল ভাল হবে। প্রাতিযোগিতা যেখানে বোশ, সেখানে 
উাঁচত মূল্যে খাঁটি জিনিপের প্রত্যাশা করা যায়। 

আলোচনা ঘনীভূত হ'ল স্ত্ীক্সোক, পুরুষ, কৃষক, শ্রমিক, বাটা, বাবসায়শ মিস্রি- সবাই যোগ 
দলে। ফলে এই প্রস্তাব গৃহীত হলঃ জিল্‌নং সহরের বোর্ড ঠিক করলেন বাজারের খাঞ্জনা 
একদম ডাঠয়ে দেওয়া হবে। 

বাটার এ সব সভাম বাজে বস্তার স্থান ছিল শা। স্তী পুরূষ এক হয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 


4দ্ধির কথা আলোচনা করতো, নিজেরা পরস্পরের সেবা করতে বাগ্র ছিল, কর্মের প্রুতিশ্রীত দিয়ে তা 
পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। 


আমাদের প্রয়োজন ও কৃষি 


কৃষকগণ! কম পারশ্রমে বোশ রোজগার করবার চেষ্টা কর। 

মানূষ কাজ করবার জনা জল্রেচে স্বীঞ্কার কার, কিন্তু মানুষে গরুর মত না খেটেও বচিতে পারে। 
কাঁষকার্ষেও এ ব্যাপার সম্ভব, এ শুধু নিভরি করে দেশের লোকের উল্লাতির ওপর । 

জিল্‌ন সহরের একজন পাঁরশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ব্যান্ত কি আহার করতে চায় ? 


১ সাংস 

২। দুশ্ধজাত খাদ্য 
৩। ফল 

৪1 শাক-সাঁজ্জ 


€&। পাঁড়ং 
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এ-খাদ্য তার শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ এতে মস্তিষ্কের শস্ত বৃদ্ধি হয়) এই খাদ্য 
কৃষকেরা সহজেই উৎপাদন করতে পারে, এর জন্যে বেশি পাঁরশ্রম আবশ্যক হয় না। গরু-বাছুর 
বছয়ের অধিকাংশ সময় নিজেরাই খেয়ে বেড়ায়_-দুধ দোয়াও কলে হয়। কল সম্বন্ধেও তাই-"এর 
জনো মস্তিচ্কের খুব বোঁশি প্রয়োজন হয় না। 

এমন দ্রব্য উৎপাদন কর, যা লোকে পছন্দ করে এবং যে কোন দামে কিনতে রাজ । 'জানসের 
ভাঙল বাজার আছে, সে জন্যে ভয় ক'রো না। যাতে জিল্‌ন্‌ সহরের প্রত্যেক আধবাসী ও আমার 
কারখানার প্রত্যেক শ্রামক যথেষ্ট দূধ খেতে পায়, যাতে তারা দূধ দিয়ে কাঁফ না খেয়ে দুধের মাটা 
দিয়ে কফি খেতে পায়--এরকম ব্যবস্থা শশঘ্রই হবে। 

আমাদের শ্রামকেরা যাতে ব্রেকফাস্টের সময় ফল, ডিম খেতে পায়, যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা 
যথেম্ট মাথন ও জ্যাম মাখিয়ে রুটির টুকরো থেতে পায়-এ বাবস্থাও আমরা করতে চাই। 

তিশবছর পূর্বে আমাদের সহরে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রণ হ'ত না, কারণ বাঁড়র খাবারের জন্যে সবাই 
বাড়িতে এসব জিনিসের চাষ করতো। কলকারখানা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পাঁরবর্তন সাধিত 
হয়েচে। কৃষিজাত দুধ্য যাতে টাটকা অবস্থায় সহরের বাজারে আনে, এবং প্রচুব পারমাণে আসে, 
সোঁদকে নজর রাখতে হবে। দুধ, মাংস, শাক-সব্জি, ফল প্রভৃতি বহুদর থেকে এলে নম্ট হয়ে ষায়। 

কৃষকেরা ভাবতে পারে কলকারখানার অবস্থা যাঁদ খারাপ হয়ে পড়ে» হয়তো এরকম সময় 
আসতে পারে-তবে আপাতত তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পাঁথবীময় কলকারখানার উন্নাতিই 
দম্ট হয়, কলকারখানার সুবর্ণ যুগ আসচে সামনে । তার লক্ষণ এখন থেকেই দেখা গিয়েচে। 

অতএব নিভ'য়ে কৃষিকার্ধে মন দাও। শিল্প-বাণজোর উন্লোতির সঙ্গে নতুন ধরণের লোক 
দেখা দেবে-তাদের অভাব পূর্ণ করবার জন্যে তৈরি হও। 


নবতর চিল্তার পথ 


এই জেলা আমীদের জ্‌তোর কারখানা খোলাতে বিস্ময়ান্বিত হয়োছিল, কারণ তার আগে এ 
অণ্চলে কাঁষিকার্য ছাড়া আর কিছু করতো না। জাম কিনে বন্ধ বয়সের অন্সংস্থান করে রাখতো । 
তাদের বিশ্বাস ছিল জশীবকা নবাহের নিরাপদ উপায় কীঁষকার্য। তারা বুঝতে পারতো না যে শিশুপ- 
ব্ণজোর দিকে মনোযোগ না দেওয়াতে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নাতর পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্চে । মানুষের 
দুঃখ দূর করতে পারে শিষ্প-বাণিজ্য, এর সত্যতা উপলান্ধ না করলে দেশের মঙ্গল কোথায় ? 

[শিক্প-বাণজোর উন্নাতির জন্যে চাই নবতর চিন্তাপ্রণালশ। আমাদের দেশে শিল্পের উন্নাঁত 
হওয়ার পূর্বে এ অণ্চলের অধিবাসিগণের মনোভাব ও চিন্তাপ্রণালীর আমূল পাঁরবর্ত আবশাক। 
এ থেকে যে অর্থাগম হবে, ত যেন জম কেনার কাজে ব্যয় না হয়ে শিক্প-বাণিজ্যের জ্ঞান সণয়ে ব্যার়িত 
হয়। তরুণ দলকে তৈরি করে তুলতে হবে কলকারখানার কাজে। কৃষকের কাছে জমির যে মূলা, 
ব্যবসায় ও কলকারখানার মালিকের কাছে ব্যবহারিক জ্ঞান ও যোগ্যতার সেই মূল্য! অতএব সপ্সিত 
অর্থে জাম ক্রয় না করে আমাদের দেশের লোক যাঁদ ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করে. তবেই দেশের 
মঙ্গাল। জাঁমর দাম ক্রমে বেড়ে যাবে, সুতরাং জাম যে কিনবে, তার এতে লাভের অপেক্ষা ক্ষাতির 
গাঁরমাণই হবে বোঁশ। 


টমাস বাচার আত্মজশবনশ ১০২ 
আমাদের কর্মভালিকা 


এই সহরকে আমরা এমন করে গড়ে তুপিবো, যাতে সমস্ত দেশের গবেরি বিষয় হতে পারে মাঙগ 
উৎপাদন ভাল ভাবে যদি কার. তবে আমাদের জশবন বিজয়ের পথে. আনন্দের পথে অগ্রসর হবে। 

বড় বড় রাস্তা পিচ ঢালাই করণে হবে যেমন কারখানা তামরা করোচি। ছোট ছোট রাস্তা ও 
গাল ধুলো ও কাদা বাঁজতি করতে হতে, যেমন কলোনিতে করা হয়েছচে। যাতে পান্চারশণের সবধা 
হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জীবনের গতি সহরেশ সবি ছাড়িয়ে যায়, সহবের সব বাবসাষের 
সুবিধা হয়- ভাল রাস্তার এই হ'ল উদ্দেশা। সহারের অধো ভাল ড্রেন প্রস্ভৃত করতে হবে। আদর্শ 
স্কুল গড়ে তুলতে হবে সহরের জনো, মোটা বেতনে আভঙ্ঞ শিক্ষকদের নিষজজ করতে হবে। ছেলেদেন 
খেলার মাঠ ও আবাসবাটি স্থানে স্থানে নিমীণ করতে হবে) মেয়েদের রালার সাবিধার জনয গাসের 
কারখানা স্থাপন করতে হবে। সধ টাক্স উঠিয়ে দিতে হবে। 

নাগরিকগণ! নিবঁচনের দিন সমাগত অভএব আমাদের কর্মতালিকা প্রাণগণে সম্প্যা করে তূলতে 
হবে। গত ইলেকসনের পূর্বে আমরা চার বৎসরে কর্মভালিকা প্রস্তভ করোঁছল।ম- সেই স্বাক্ষারত 
প্রাতশ্রাতি মনসারে যেন আমরা আমাদের কর্ম নিবাহ করি। 

এ বতসরও জীবনের সবাঙ্গিন কৃশল ও উন্নতির জনো আমাদের কমতালিকা প্রস্তুত করা দরকার। 
আমাকে দিয়ে আপনাদের যা করবার ইচ্ছা, ত এক ইকাবো জাগুজে লিপিবদ্ধ করে আমাকে পাঠিয়ে 
দেবেন- হয়তো সব সময় আমি আপনাদের হীন্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হব না- কিন্ত অজ্ঞাত ইচ্ছা তো 
কোন দিনই পর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই 2 


শিল্প সমস্যা 


আম ও জামার প্র্পরূষ সবাই হাতেকলমে কারকর। সংতরাং শিলপ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
কপবার আঁধকার আমার আছে। ভাল মিস্তি ছিলাম ললেই আত এত বড় কারখানা খুলতে সমর্থ 
হয়েচি। আমার মতে শিল্প-সমস্যার সমাধান এ ভাবে হওয়া উচিত, যাতে ক্ষ শিপ বড় হয়ে উঠতে 
পারে। গশিল্পগসংঘের রাজনোতিক মত এই দিকেই ক্রমশ গড়ে উঠবে । আজ তারা ছোট, তাদের 
রাজনৈতিক প্রভাবও সামানা। বর্তমানের নীতি অন্যামখ মহত্ব জিনিসটা অপরাধের পমাষে খানে 
ফেলা হয়েচে। শিল্প শিক্ষা এ পথে যাঁদ চলে, তবে বড় লোক কমশ দৃরলি হয়ে পড়বে, যারা দুবলি, 
তারা ধৃংসপ্রাপ্ত হবে। কাঁরিকরদের মধো অনেকে এ সভা উপলব্ধি করেটে, তাই আঙ্গ তারা কোন বড় 
কারখানার সঙ্গে নিজেদের যুত্ত করে রেখে ধ্বংস থেকে বচিতে চা্ম। তার ফলও ফলেছে, গত চাব 
বৎসরে জিল-ন্‌ সহরের বাবসাদার ও মাস্বর উন্নাতি হয়েচে আমাদের কারখানার উল্লাতির সঙ্গে সঙ্গোন 
[শজেপরও উতন্লাতি হয়েছে। 

উদাহরণ দিই । উর্সেক হ্রাদিস্ত জেলার মেয়বদের সভায় যে সব লোক এসোঁছিল, তারা কেউ 
গাঁড়তে করে আসে নি, ট্যাক্সি ভাড়া করেও আসে নি। কিপ্তু জিলিন্‌ সহরের আধিকাংশ মিস্তী গত 
ইলে যর মিটিং-এ নিজের মোটরে এসেছিল । 

যে কারিকর নিজের চেয়ে শ্রেম্ঠতর শিল্পকে হিংসা করে, তার, অসীম দুদর্শা। সম্তানদের 
মধ্য পর্যন্ত এ দোষ সংক্রমিত হয়। আমি আমার পিতার [নিকট আমার বর্তমান উদ্বাতির জন্য কৃতজ্ঞ। 
একদিন আমার পিতা জুতো ব্যবসায়ণদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মোর কারখানার চিমান দোঁথয়ে বলেছিলেন, 


১০২ টমাস বাটার আত্মজীবনী 


“আমার ছেলেরা একদিন অমন চিমান করবে তাদের কারখানায়।” তাঁর ভাবষ্যদ্বাণী আজ সফল 
হয়েচে। কিপ্তু এজন্য আমার বাধাকে যথেষ্ট বিদ্রুপ সত্য করতে হয়েছিল, জুতো ব্যবসায়ীরা রাগ করে 
তাঁর সঙ্গে কয়েকাদন কথা বলে নি- কারণ তাদের অবস্থা ছিল তখন খারাপ । বাবার এই কথা তারা 
অপমানজনক বলে বিবেচনা করেছিল কিন্তু তার সন্তানদের কাছে এই বাণশ জলন্ত উৎসাহ বহন 
করে এনেছিল, এ কথা মুস্তকণ্ঠে আজ স্বীকার করবো । অতএব ছেলেদের মধ্যে উচ্চভাব প্রচার কর। 
তারা যেন তাদের চেয়ে বড়কে ঘৃণা না করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ না হয়। 

কারিকরদের মধ্যে যারা আজ অবস্থাপল, তারা শিল্পণসংঘের সভা । তবু আমি জানি 
সময়াভাবে তারা এই সংঘের রাজনোতিক মতামত নিজ্জেবা গড়ে তুলতে সাহায্য করে নি। তারা জানে 
এই সংঘ আমাদের কার্যে অনবরত বাধা সূষ্টি করচে। যাঁদও কেন যে ভাবা আমাদের প্রাতি শুতাচরণ 
করে, তার কারণ আমরা জানি না, বোধ হয় তারা নিজেরাও জানে না। 


পুরাতন ভ্িল-ন- 


সহরের অনেক নাগারক সহারেব পর্তমান শাসন বালস্থায় সন্তম্ট নম কারণ টাউন বোর্ড তাদের 
ইচ্ছামত বাঁড়ঘর তৈরি করতে দেয় না। তারা একথা স্বীকার করে, যেখানে বহলোকের বাস, সেখানে 
যখন জ্ল্সান একটি বড় গ্রাম মান ছিল- সেই পুরাদনা দিনে মত সশকীর্ণ ও অন্ধকার গাঁলিঘণন্তি 
করেচে, যে ধণেব অনূভাঁতি মামাকে প্রব্দ্ধ করলে সঠবেব ও সহারেব আঁধবাসিগণের সখসমণদন্ধ বাশির 
টাউন বোর্ড উপশন্ত মূলা দিতে প্রস্তত। জাম না দিলে ৯ও্জা নাস্তা ও অন্যান্য হিহকর কার্য 
1ক প্রকারে সম্ভব ? 

পুরাতন জলন সহবে শাামবা কি দেখতে পাই ই একটি মাত্র পথ সাধারণের মাতাধাতেল জ্নো - 
কলতপরায়ণ প্রাতিবেশীদল। সারা দুনিয়ার ওপুর তাবা বিরস্ত। এ ধরণের পণ স্লহ বিবাদ ডেকে 
আনে, একথা আমদের পবপিরূষেরা জানতেন না। ঘরে ঘরে দুখের সৃষ্টি হয় এব দ্বারা। 

আমরা চাই সুখ ও আনন্দপর্ণ পারবেশের সান্ট করতে -যাতে প্রতোকের মখে হাঁসি দেখা 
দেয়, যাতে মানৃষের জশবনানন্দ স্ফূর্ত হয়ে ওঠে প্রাতি কার্ষের মধো। স্বাধীন মানষ গড়তে চাই 
আমরা । অতাল্ত দাঁরদ্র ব্যান্তও 'নাজের বিদ্বানায় অপবকে স্থান দিতে চায় না। আমরা শামল 
তৃণথন্ডের মধ্যে প্রতোক আধিবাসীদের জনা পৃথক পৃথক বাসগৃত নিমশণ করে দিতে চাই-কোন 
পারবাবের সঙ্গে কোন পরিবারের সংস্রব থাকবে না, ঘরগ্লিতে যথেম্ট আলো-বাতাস আসবে -যেমন 
আমরা আমাদের কারখানার শ্রামকদের জন্যে করেচি। লম্বা লম্বা একটানা বাঁড়গ্যাল রোগের বাঁজ 
ছড়ায়। 

অবশা বড় পার্ক করা সম্ভব হবে না সহরের মধো। প্রতোক বাড়ির পাশের চওডা রাস্তা যাতে 
বাড়ি পর্যন্ত যায, প্রতোক রাস্তা দোকান ও বাবসার উদ্দেশে বাবহার করা যায় তাল ব্যবস্থা করতে 
হবে। এই সব দোকানে সব রকম জিনিস 'বিরুয়ার্থ প্রস্তৃত থাকবে--সহরের অর্থনোৌতিক উন্নাতির 
প্রধান সহায় হবে এই দোকানগৃলি। 


১৯১৭ সালে জিলন সহয়ের নির্বাচনের ফলাফল $ - 
ভোট পদ 
বাটাদলের লোক & ....:8৮&৩ ২৫ 
, চেকোম্লোভ্যাক সোস্যালিস্ট ৃ ৯৫ ১ 


টমাস্‌ বাটার আত্মজশীবনগ ১০৩ 


কাঁমউনিস্ট ৩২৬ 

ক্যাথালক ১৯৫ ১ 

সোস্যাল ডিমোক্ক্যাট ৬১ 

[শিজ্পণসংঘ ২২৮ ১ 
নাগাবকগণ ! 


আপনাঁদিগকে ধন্যলাদ। আপনাদের সেবায় পুনবায আাপনাবা আমায় বাধা কবচেন। শ্বাস 
করেচেন, সুতরাং বিশসাব পাবেন। আপনারা আমান সাহা করন বহগুব জিলন এভাবে আমবা 
গড়ে তুলব যাতে এই নগন্বব আধবাসশ হওয়া ত কনে গাবব ব্ষিষ টিবেচলা ক্র । আম সকলেবই 
যশ ও উত্লনাতি কামনা কাঁব। 


বৃহত্তর জিল্‌ন কেন গড়কো 5 


১৯৩১ সালের নধাচনেব সমধ টমাস বাটা পর্টৃতা কারন নি [তান ওকটা বড় খত হাঠে 
সভা যেতেন এবং নাগবিকণনেব আভল শাভমাগব কথা তা 2 শব পরতেন। একটি 
প্রাতিদ্বন্দ্ৰীব প্রাঙি ভাঁখ নিম্াালাখত বন্তুতাট অতা৬ কৌ হসজনক। 

আপনি জিজ্ঞাসা কবেচেন? লন হর শাড়ায আমা পি লাভ ও 

১৯২৩ সালে মখন আমাদের কাবখানাব উন্নাতি হতে সব, হখেচে, জাল ডেক এই প্রথ্নই আমায় 
জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বপলোছিল£ জামবা কারখানার পুবাতন শ্রমিক, সাবা দরনযা থেকে ক্ষুধার্ত 
জনগণ চাকবি খুজতে এ সহাব ছ,টে মাঁদ আসে তবে মামাদের তি লাভ, 

জাল.ডেক বন্থদ্ধনান পোক। সে শীঘুই কঝলে দে সমায আমাদেব কাপখানাম ত্য দুহাজাব 
শ্রামক ছিল, তাদেব জীবন পিশ হালাব লোকের এক বাসের দন্দশাব চেয়েও বোশি। 

দহাজ্ঞজাব লোকে এত বড পাঞ্খ্াব হ।উস গড়ে তুলত পারে লা দখ্চাজার লোকে গ্যাস 
কাবখানা গড়ে তুলতে পাবে না। গ্যাস উনদান ৮ ভলাব তামে যে বালা হয, কয়লার আগুনে সেই 
বান্নাব খবচ পড়ে ৪৫ হলাব তা ছাড়া কালকাল ৪ পাধশ্রম তো মাছেই। বন্দর থেকে কমলা 
আমদাঁন করে সস্তা বাক করতে পারতো না তাবা। হাসপাতলে, স্ুল পাস্তাখাট এক খখাগ 
জশবনের স্বাচ্ছন্দ্যবর্ধনকাব কোন জিনিসই অত কম লোকে সম্পহা কবে পারতো নাবড় নেতার 
দ্বারা চালিত বহুলোক ভিন্ন এ সব উল্লাভি সম্ভবপর নখ। 

টমাস বাটা তাঁব অভিজ্ঞতা দ্বাবা বৃঝোছিলেন কর্ম বন্টুতার চেষে মন্যবান। স্বাযন্তশাসনের 
ভারপ্রাপ্ত নেতৃদল নাগাঁরকগণেব নিকট কুঁতকমেবি হিসাবানিকাশ দাখিল করবেন প্রতিবৎসর এই ছিল 
তাঁর মত। বন্তৃতা নয় আঁকজেকি সান্তকার তিসাপ। 

তৃতশয়বার নির্বাচিত হওযার প্বে তিনি পূর্ব পর্ব বারে কি. কাজ করেছিলেন, তান এক হসাব 
নাগরিকদের নিকট দাঁখল কবেন। [নবাণ্চনের ফলাফল পোখে তিনি বুঝলেন লোকে বাতা ও জম্বা 
লম্বা কথার চেয়ে বাস্তব ঘটনা বোঝে অনেক বোঁশ। 


১০৪ টমাস বাটার আত্মজীবনী 
আনঙ্গার কর্তব্য 


[বিগত 'নিবাচনে আপনাবা আমাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বৃহত্তর জিল্‌ন্‌ নগর নির্মাণ করবার 
ভার দিয়োছলেন, যেখানে বাস আনন্দ ও শান্তির আকর হয়ে উঠবে । এই সহরে ৫০,০০০ হাজার 
লোকের বাস। ব্যারাক তোর করে এদের স্থান দেওয়া যায় 1কল্তু সে সংকীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নারী 
ও শিশুদের জশবন আতম্ঠ হয়ে উঠবে, তাদের শারীরিক ও মানাঁসক স্বাস্থ্য ক্ষন হবে। 

আমাদের উদ্দেশ্য একাঁটি আদর্শ নগরশ নির্মাণ । আলো, বাতাস, সবুজ ঘাস ও গাছপালার 
যেখানে গ্রাচুর্য থাকবে । উদ্যানের মধ্যে নগর প্রাতিষ্ঠা। সকলেই মোটা বেতন পাবে, শিষ্প-বাণজোর 
অবস্থা উন্নত হবে, উৎকৃজ্ট বিদ্যায়তন থাকবে। 

মেয়েদের জীবন থেকে পরিশ্রমের নির্বাসন করতে হবে, যাতে তারা ঘরশৃহস্থালী সাজাতে 
পময় পাখ। 

যাঁদ আমর। আমাদের আদর্শে অটুট থাক, আমাদের সহর থেকে দ্‌ঃখকজ্টের চিরনির্বাসন ঘটবে। 
বিষম অর্থনোতিক বিপ্লব বা শত্রুপক্ষের শত আক্রমণেও আমাদের আদশগ্চিতি ঘটবে না-আমাদের 
দাঁম্মলিত ইচ্ছাশান্তই আমাদের জষের পথে, মত্গলেব পথে এাগয়ে দেবে। 


১১৩১ সালের তৃতীয় বার নিবাচিত হবার পরে 


তৃতণয় বারের জন্য আপনারা আমাকে এ নগরের মেয়রপদে নর্বাটিত কবেচেন এজন্য আমাব 
ধনাবাদ গ্রহণ কর'ন। 

আমাদের নির্বাচনক্ষেত্রে অধিবাসিগণের যে সম্মিলিত ইচ্ছাশান্ত প্রদর্শিত হযেচে, তা জগতের 
গণতন্মের ইতিহাসে অফুতপূর্ব। এ দিক থেকে দেখলে জগতে আমাদের দস্টা সতাই অতুলনীয়_ 
প্রতোকের গুপ্ত ও পশ্মালিত ভোটে আমাদের দল আজ টাউন বোডে নির্বাচিত আমাদের [বিরোধী 
লোক একটিও ছিল না। আমাদের অদ্যকার সভাপাঁতি রেভারে"ড উলেহ্‌জা আমাদের বিরোধন প্রাতিপক্গ 
নন, যাঁদও ক্যাথালক পার্ট তাঁকে প্রাতাঁনাধ নর্বাচিত করেছিল। 

আপনাদের এই অসীম বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা আমাকে আপনাদের প্রাত খণপাশে আনদ্ধ 
কবেচে, যে খণের অনুভূতি অমাকে প্রবুদ্ধ করবে সহবের ও সহরের অধিবাসিগণের সুখসমণস্ধ বাদ্ধির 
জন্যে আপ্রাণ পাঁরশ্রম করতে। 

যাবা আজ টাউন বোডে প্রাতানাধ পাঠাতে পারেন নি, সে সব দলের প্রাতও আমরা সুবিচার 
করবো কারণ শাসকের ধর্ম স্মাবচাব। যে কোন লোক বিচার প্রার্থনা করে, তাদের অভাব আভিযোগ 
শোনবার জন্যে আমরা সব সময যেন সতক" থাকি, যে কোন অভাব আঁভযোগের কাহিনী এই কাঁমাটিতে 
নবানবণচিত প্রাতীনাধবগের দ্বারা উচ্চারিত হবে-আমাদের কর্তব্য হবে সেগুলি শুনে উপয্ন্ত 
প্রতিকার করা। 

আমাদের আধিবাসীরা এখনও অনেকে জমি দিতে নারাজ। সহরের পরিবর্ধনের জন্য এই জামর 
প্রয়োজন, এ ত্যাগ সকর্নাকেই স্বীকার করতে হবে- পরস্পরের স্বার্থ প্রত্যেকেরই স্বার্থ। ব্যান্তগত 
সম্পাপ্তব কিছু অংশ ত্যাগ দ্বারা যাঁদ সহরের তাবৎ আধবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দা বর্ধিত হয়, তবে 
অকুষ্ঠত চিত্তে সে ত্যাগ আমাদের করতেই হবে। এ আমাদের কর্তব্য। 


টদগাস- বায় আত্মজশীবনী ১০৫ 


আমরা টাউন বোডেব সদসাগণ আগে পথ দেখাব। আমাদের উচিত সহরের আঁধবাসিগণের 
সম্মূখে এই উদাহবণ উপস্থাপিত করা। এতে অনেক ঝগড়াদ্বন্দেখর অবসান ঘটবে । 

সমস্ভ জগতের কাছে আমাদের নাম প্রীসম্ধ হযেচে। যাঁদ আমাদের আালাযের উল্াতি এই 
ভাবেই হ'তে থ'কে' তবে সহবের চেহারা বদলে ষাবে অদব ভাঁবষাতে, এ আশা আঁম পোষণ কারি। 

এব জন্য চাই অধিকতর যোগাতা, স্বাধীনতা-আধিকার । স্টেট, এখনও সম্পন্ণ আধিবার 
আমাদেব হাতে দেন নি, যাঁদও তার প্রাতিশ্রাতি ব্রাজোৰ উচ্চতর থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। 
আমাদের একা পেশেব গবর্ণমে-টর মনে আমাদের যোগাতার প্রাতি আস্থা এনে দেবে আশা কাব। 





মোলবশিভমা € সাইলেসিযা প্রদেশদ্বয শাসনেস কার্ষে সাহায়া করবার সমমে লাটা নিম্নালাখিত 
এক্ুভা কয়েকটি প্রান কারন এই বস্তুভার মাধা আমরা একটি নিভর্কি সঠ্যাপ্রয, সেবাপরায়ণ 
ধাজনশীতিচব সন্ধান পাই যানি তার দেশের গৌরব ও মংগল বুদ্ধি কৰবসাপ দিকে একলশন, যবি কাঙ্ছে 
দোশে! তেন অভাল ডাঁভিষোগ অঞ্ঞাত নেই । তাপ পাণধগণীল মহত্বে ও সাবলো এব্রাহাম লিন্কনের 
নমান যে বণ মায়ের হাগযে আশা ও উৎসাহ সন্ডাব কবে, নাগবিকগণের প্রক্য আনয়নে সহাযঙা কৰে। 
হাব কর্মতালকা সহানভতি ও প্রেমে সাত বচিত হযোছিল বলেই জিল্‌ন্‌ সহব অল্পদিনের মধ্য) 
271তব চবম শিখবে আশাবোহণ করতে সমর্থ হয, দেশ সমদ্ধ হয, আঁধবাসিগণের সখ-স্বাচ্ছন্পোর স্বগন 
বাস্তবতায পবিণত হয। 

টমাস বাটা প্রাদেোশক বোর্ডে সন্ধ্যাকাল ও বাঁববাবগাীপি কাটাতেন। তব কাজ ছিল স্থানাধ 
বাট, 1হসাব, প্রাদেশিক আয়-ব্যয সম্দন্ধে আলোচনা, পর্থনৌতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্ব্ধে চর্চা ও 
বিতিক। বাটা চেযোঁছিলেন 2 

১। যরা স্বাক্ষর দ্বাবা টাকা মঞ্জুর কবাব অধিকার রাখেন, তাঁরা সে টাকার নিখ*ত হিসাব 
দেবেন জনসাধারণের কাছে। 

২। শ্রাম ও নগরের যে আয়ের অংশ স্টেটের সাহায্য পেয়ে বার্ধাত হবে, সেগাঁজ থেকে 
কিছু থানা প্রার্য কবা। 

৩। প্রাদেশক ও স্টেট খগগাল নাগারকগণের সম্মাতি ও উপপিথাতিতে মীমাংসা করা। 
স্টেট ও নাগারকের মধ্যে কোন তৃতীয বান্তি না থাকে । নাগারকগণ স্টেটকে অর্থ 
সাহাধোব সঙ্গে তাদের সহান্ভাতিও দান করবে-তাবা অনুভব করবে, স্টেটের উন্নতিতে 
তাদেরও উন্নাতি। স্টেটের ভাগোর সঙ্গে তাদের ভাগা বিজাড়ত। 

৪1 দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমহের যথাযথ ব্যবহার | 

&। ব্যবসাগুলিতে ব্যন্তিগত দায়িত্ব বৃদ্ধি করে তাদের আর বাঁড়য়ে তোলা । 

৯৪ 


৯০৬ উদাস বাটার আত্মজশীবনণ * 


জনসাধারণের নিক ছিসাৰ নিকাশ 
নাগারকগণ! 


১৯২৮ সালের আয়-ব্য়-তালিকা আমি আপনাদের কাছে উপাস্থত করেচি। খুব সোজাভাবে 
হিসাব লেখা আছে এতে, প্রতোক লোকেই যাতে জিনিসটা বুঝতে পাবে। 

আইনানুসারে আমাদের সহর হিসাবপর্র থাকবে ক্যামেরাল নশীতি অনুসারে--কিন্তু এই নাতি 
অন্যায়ণ কাগজ লিখলে তা কেবল হিসাব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যান্তগণ বোঝে। আমাব মতে হিসাব 
1জাঁলসটা সকলেই বুঝবে। 

সুতরাং আম নিয়ম করেচি কাগজপত্র ক্যামেরাল নখীতি অনুসারে লেখা হবে, অথচ মোট অঙ্বগাঁল 
সাধারণ হিসাবের খাতার মত “জমা” ও “খরচ'-এর ঘরে লেখা হবে; যাতে সকলেই সেটা বোঝে । 

নব বধের পরেই আয়-ব্যয়ের ধহসাব দাখিল করা আমার উচিত ছিল কিন্তু জনসাধারণের 
বোধগম্য করে প্রকাশ করতে দের হয়ে গেল। পুরানো ক্যামেরাল নশীতি অনুসারেই পূর্বে হিসাব লেখা 
হয়েছিল--কিন্তু প্রাদেশিক বোর্ড বা অর্থনোতক বোর্ডেব এমন একজন সভাও নেই যে সে জিনিসটা 
বোঝে । যে তার দায়িত্ব নেবে, সে যাঁদ জিনিসটা না বোঝে তবে সে ?হসাব রাখার অর্থ হয না। 

১৯২৮ সালের বাজেট [ক নেই এমন কথা আঁম বলচি না--কিন্তু এ জটিল [হিসাবের প্রণালী 
না বোঝার দরুন তা ঠিক হ'ল কি হ'ল না আমি কিছু জানি না। 

এ ব্যাপারটা ঠিক নয়। যাঁদ কেউ আমার কাছ থেকে টাকা নেয়, তবে সে বঝে নেবে তার 
পাওনাগণ্ডা, শুধু আমার সততার ওপর নির্ভর করবে না -এটাই আঁম টাই। সহরের আব-ব্যয়েব 
ব্যাপারও এভাবে দেখা উচিত, যাতে সকলেই সৈটা বোঝে, তা কেন হবে নাঃ 

উভয নখাতির পার্থক্য বোঝাতে আমি একাঁট, গঞ্পপ বলি, এটা আমরা অর্থনৌতিক বোর্ডে 
বলাবলি কবতাম। গল্পটা এই ₹- 

এক গ্রাম্য মোড়ল জেলার প্রধান সহরে গিয়েচে গ্রাম্য কোন ব্যাপার মধমাংসা করতে। ফিরবার পথে 
ঝড়ে তার ট্রাপ হারিয়ে গেল, সে হারানো টুঁপটার খিল করে দিলে । গ্রাম্য বোর্ড সব খরচ দিতে চাইলে 
টুঁপটার ছাড়া । মোড়ল রাগ করে বিল ফিরিয়ে নিয়ে এসে ক্যামেরাল নিয়ম অন্হসারে বিল 1লখে 
আবার হাজির করলে। টাকার অৎ্ক একই আছে--কিন্তু টুপিটার দাম কোথায় ধরা হয়েচে--কেউ 
বুঝতে পারলে না। মেয়র বললে, ওর মধ্যেই আছে, খখজে বার কর। 

আমারও তাই মত। আমাদের প্রাদেশিক বাজেটের মধ্যে হ্যাটের খরচ গুপ্তভাবে আছে, আমরা 
তা ধরতে পার নে। অতএব সহজ নিয়ম বের করতে হবে, যাতে সকলেই হিসাব বুঝতে পারে। 
জটিলতা 1হসাবের কলের সাহায্যে সরল করে ফেলতে হবে, যার ব্যবহার ক্যামেরাল পদ্ধতি অনুসারে 
সম্ভব নয়। 

এ রকম জটিল পদ্ধাঁতর অনুসরণ করার কারণ কি? এর উত্তর সব সময়েই দেওয়া হয়-এই 
[হিসাব দ্বারা আমাদের বোঁশ ট্যাক্স দিতে হয় না। অর্থাৎ হিসাব ট্যাক্স কালেন্ঈরের কাছে বোধগম্য হবে 
না। অত্যন্ত সহজ হ'লে সবাই বুঝতে পারবে, ক্রেতারা জিনিসের দাম কমিয়ে দিতে বলবে। 

যে ব্যবসায় এরকম করে, তার পতন অবশ্যম্ভাবখ। প্রথমে ট্যাক্স-কালেন্রকে ফাঁক দেওয়া যায় 
বটে, কিন্তু শেষে নিজেরাই বুঝতে পারে না তাদের হিসাব। অনেকে বলবেন এই ভাল--কারণ বোঝাতে 


উদাস: বাটার আত্মজশবনগী ১০৭ 


গেলেই অর্থবায়। মজুরেবা বেশি বেতন চাইবে, স্টেট- মেন্টা ট্যাক্স চাইবে। িদ্তু এ থেকে কি মজুর, 
ক ট্যাক্স-কালেইর কি বাবসাধশ -সকলেব দুদশা সুন্ধ হয। 

মিউনাসিপ্যালিটিব ভাল লোকেরাও এ ব্যাপারে সমাধান কবতে অসমর্থ, যদি তালা হিসাব না 
বোঝে তবে তারা কি করবে» আমাদের পথ দেখানো উচিত, আমাদেব আদর্শে যাঁদ অন্যান 
[িউনিসিপ্যালিটি ও স্টেট, অনুপ্রাণিত হষ, তবে দেশের মঙ্গল সাধিত হবে, এ বিষষে সঙ্গেহ নেই! 


প্রাদেশিক বাজেট ও টীকা খাটান 


একবার বাটা দশলক্ষ ক্রাউন মঞ্জব করেছিলেন, প্রাদোশক বাজেটে বাড়তি খবচ হিসাবে টোলি- 
ফোনেব সংখা বাডাবাব জন্যে । এই উপলক্ষে তাঁর বন্জুতা নিম্নে উদ্ধৃত হাল 

আমাদের বাজেটের অবস্থা খুব খাবাপ। আক্গ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁবা সকলেই জানেন 
্তমশ দূদিনি খানায় আসচে। 

এই গুর্দনের লক্ষণ দেখা যাচ্চে প্রদেশেব ওপর গবপমেন্টে সহানুভূতির অভাব, টিউীন- 
সপ্যালিটির গপব প্রাদদীশক কতৃপিক্ষের সহানুজতিব আভার। স্টেট প্রাদোশক অর্থনোতিক ব্যবস্থা 
সফট বঙ্গা না কনে ষেন শতুব মত বাস্তাব করচন। টাক্স আদায় করবার খবচ ট্যগক্সর টেযে বোঁশ 
দাঁড়া অথচ মউনিসিপাধিলটি বিনা খরচে টাল্স আদাম কব্তে সম সংশীত ট্যাক্স মাহ ধরবার 
টাপক্স প্রড়ঃত মিউনিসিস্গালিসিক দান কৰা শাযছিল খখচ প্রাতেশক টস আাপসকে ১৫ পাসেন্টি 
আাদামণ টাকা দিতে হষ ভাদাষপ খলচেব দবুন যদিও মিউনিসিপালাচর আদায় কলতে একাটি পষসাও 
পা হয না। অন্মাদেল প্রদেশাকে এিযযে আদশস্থানীয কৰা উচিত। উীনাসপালাটাক সেগাপ 
আমাদের দেওয়া উদিত যে খাজনা আদাম কবতে প্রাদেশিক আপিসের লাঙ্গের চেয়ে খবচ হয় লোশ। 

আমাদের বাজেটে আব এক দোষ এতে জোন বাত্তিগত দাত নিবদ্ধ থাকে না অনাগণী 
বাপাদুবব মত চলে আসচে এ ভাঁদন। অবশা স্ভাপাত ও রেভাবেন্ড প্রোনপিন সই থাকে বটে কিন্তু 
প্রাদোশক প্রা তষ্টানগৃির ভাব যাঁর গুপধ নাস্ত তাঁদের নামও থাকে না সাক্ষপও থাকে না। আম 
সবণকার কাব তাঁবা অতান্ত সত ও যোগা ব্যন্তি দে বিষম আমা অধিশলাস নেই- কিল্ত এই অনামী 
বাজেট তাঁদের যোগাভা ও সাফলোব প্রীত সুপিচাব কলচে না। 

আধ্বানক কালের উন্নতি সিভবি করচে চৌলফোন,' ইলেকণট্রীসাট, ড্রেন রাস্তা, বেলপথ প্রভীতিব 
ওপব। মাল উৎপাদনের কাজও এঠে অনেক বেডে যাম। [কিল ভামাছদর দারিদ্াবশত বড় বড প্যাপাবের 
কথা না ভেবে অজ্পবাযসাধা '্গনিসগালির কথাই এখন ভাবতে হাবে। 

টোঁলফোন ামাদেব এখানে নেই বলে হখ। এখানে ১৪০ জানের [পভ একটা টোপিফোন, 
অথচ অন্যান দেশে ৮/১০ জন লোক পিছ একটা টেফিফোন। টোলফোন থাকালে একজন মর্খ 
অসভ্য লোকও ব্যবসাদার হযে পড়ে এবং মে নিজের অবস্থা সচ্ছল বরে তুলতে পাবে। 

আঁফ্লকার এক ওযোসসে আমি একটি লোককে দেখোঁছলাম এক টোলফোন কানে দিয়ে বসে 
আছে) তার ব্যবসা জল 'বিক্ি করা এমং চামভা কেনা। কি করে সে টেলিফোন পেলে সে গলপ 
বললে, “একবার এক প্রাইভেট টোলফোন বাবসায়ীদের তরফ থেকে একটা লোক এসে তার খাটিয়ে 
তার হাতে যন্মটা তুলে দিয়ে বঙ্গলে, ছ'মাস পরে আমি এসে হয টাকা নয টোঁপফোন নিয়ে যাব।” 

এখন লোকটা টোলফোনের মজা বুঝেচে, সে বলচে কথা বলার কল সে কিছুতেই ছাডবে না। 


১০৮ ট্জাশ- বাটার আত্মজশীননন 


ধূবই স্বাভাবিক। এই কঙ্গ তার সঙ্গে রেল, ডাকঘর, স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। 
সে লিখতে জানে না, মূখে বলে ব্যবসার কথাবার্তা ঠিক করে। 

আমাদের বর্তমান অনস্থাক্স এটা খুবই স্বাভাবিক- আমরা পরের ওপর নির্ভরশীল- আমাদের 
জঅশবনের প্রতোক কাঙ্জে পরস্পরের সহযোগিতা দরকার । টোৌলফোন আবচ্কারণ হয়েছে সেজনো। 

আমরা কৃষিকার্ধ শিক্ষার স্কুল খুলচি। প্রাদেশিক বাজেটে সে খবচ চুর ঝরা হয়েচে। এই 
স্কুলে টেলিফোন থাকা দরকার । কৃষকের ছেলেরা স্কুলে আসবে, তাদেক পিতামাতার কোন সমস্যা 
সমাধান করবার দরকার হ'ল--স্কুলে ফোন করলে । শিক্ষক বলে দিলেন, "গত বংসর অমুক কৃষকের 
এই সমস্যা উপাস্থত হয়েছি, আমরা তার এই সমাধান করোছিলাম ।” 

প্রত্যেক গ্রামে টেলিফোন না থাকলে বহু অসুবিধায় পড়তে হয়। যত ছোট গ্রাম, তত বোঁশ 
দললকার, ডান্ত্রার ডাকা, ফায়ার ব্রিগেড ডাকা--কত সাহাষা হয ফোন থাকলে । 

প্রাদৌশক বোর্ড একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করে বিচার করবেন, কোন কোন গ্রামে টোলফোন 
হওয়া আবশ্যক, কেন সেখানকার আধবাসীরা টেলিফোন নের না, দারিদ্রা না অজ্ঞতা -কি এর কারণ? 
এই বোর্ড ডাক বিভাগের সঙ্গে একযোগে গ্রামে গ্রামে টোলিফোন বসাবার আনমানিক খর১ ঠিক 
করবেন। 

আমাদের বাবসায়ের উত্বীতির মূলে টোলফোন। আমরা এই আঁবিঘকারের প্রাতি কতঙ্কতার নিদশনি। 
স্বর্প দরিদ্র গ্রাম ও স্কৃলপগুজিতে তিনহাঙ্ার যণ্ত বা দশলক্ষ ক্রাউন দান কবতে বাজি আছি। আগ 
প্রস্তাব করি একটি বিশেষ টেলিফোন কমিটি গঠন কগে প্রাদোশিক বোর্ড হামার সামানা হাাথকি 
সাহাযোর দ্বারা প্রত্যেক দাঁরদ্র গ্রামে টেলিফোন বসাবাব ভাব নেবেন। 


প্রাদেশিক রাজস্ব 


| ১৯২৯ সালে এই ইস্তাহার বাহির হয--এর সঙ্গে ছিল খুটিনাটি হিসাব অঙ্ক, স্ট্যাটসটিকস্‌ 
€ দিল, বেকড ইতাদি ] 

প্রাদেশিক রাজস্ধের অবস্থা আমাদের নোৌতিক চাপ ও ইচ্ছাশান্তর সঙ্গে জাঁড়ত। আমবা 
সকলেই চাই প্রাদেশিক রাজস্বের অবস্থা ভাল করতে, কিন্তু তা করবার শান্ত ও খনোবাও্ত আমাদের 
নেই। 

আমরা গ্রামগ্লিকে ভিক্ষাবাত্ত অবলম্বন কবিয়েচি, তাদের টাকা কম হা'লেই সেট্‌ল মেন্ট তহাঁবল 
থেকে টাকা চায়--যেমন আমাদের টাকাব ঘাটএত হ'লে স্টেটের তহবিল থেকে টাকা চাইতাম । 

এর অপমানের দিকটা তাদের স্পর্শ করে না-নিজেদের অর্থনোতিক দাঁরদ্যু সকলের কাছে 
প্রকাশ করার মধ্যে নিজেদের দেউলে স্ধখকার করাধ হশনতা এদের বোধগম্য হয় মা কেন তাই ভাঁব। 

৭এনং আইন অংশত এজনো দায়ণ। এই আইন দারিদ্র ও দেউলে গ্রাম ও িউীনাসপ্যালাটগহীলর 
বায়ভারের কিয়দংশ প্রাদেশিক বোের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচে। আমরা জানয়ে দেব 
প্রাদেশিক রাজস্ব কি ভাবে বিলি হয়, যাতে গ্রাম্য মিউনিসিপালিাটগৃলি এ আশা না করতে পারে, 
তারা যত বেশি খরচ কববে, আমরা তত বোঁশ দেব। 

এর জন্যে যথেষ্ট সংসাহস গ্রযোজন। এই সংসাহস আমাদের দেখাতে হবে গ্রামগুগিকে ভিক্ষা- 
বৃত্ত থেকে নিক্কৃত করবার জন্যে। স্টেট আমাদের অপমান ও দারিদ্র্য দেখতে চায় না-_আমবা 


ঈজাস- বাচার জাহ্মজশীবনশ ১০৯ 


গ্রামশৃরলর প্রাতি এই মনোভাব অবলম্বন করেচি বলেই স্টেট প্রাদেশিক রাজস্পের প্রাতি বতমান 
মনোভাব পোষণ করেন। 

প্রাদেশিক বোডেরি কাঁঙিপয় সাহসী গু উৎসাহশ মেম্বরদের একত্র হযে এরুপ কমাতালিকা প্রস্তুত 
করা আবশ্যক, যার ফলে প্রদ্শে অথঁনোতিক স্বাধখনতা প্রাপ্ত হয়। কি ভাবে পানতশ প্রাদোশক 
বাজ্রেট গঠিত হবে, তার কতকগুলি নশীতি আমি নিম্নে প্রদর্শন করচি। এর দ্বাবা প্রাদেশিক বায 
৮ কোটি ৭০ লক্ষ ক্রাউন কমে যাবে। 

প্রাদেশিক রাজস্ব বায় হবে শূধু প্রদেশের আধিবাসশীদের উন্নাতিব কার্যে । যে সব নাবসায গড়ে 
উঠচে--তাই থেকে প্রাদেশক রাজস্ব আদায় হবে। প্রাদেশিক যে সব খরচ বিদ্াালয, ইলেকট্রিসাট 
ইতাদি খাতে ধরা হয তা সম্পর্ণ নাষা, কারণ তাদের উদ্দেশ আঁধবাসশদেব আয়বদ্ধি। ভাল স্কৃল, 
শিক্প-বাণজোর উন্নাতি, কৃষির উন্নতি -এ সব থেকে স্টেটের ভাণ্ডাবে আয়কর জমা হসে থাকে। 

আঁধবাসীদেব স্বাস্থোব দিকে সন সমযে নজর বাখতে হবে । এই জিনিসটাই প্রদেশের অথ 
নলৌতক উদ্মাতিৰ মল এ বাবদ প্রাদোশক রাজস্বের যে অংশ ব্যম্তি হবে সেটা ইনভেস্টমেন্ট সলে 
ভাবত হপ্ব। স্টেট শ্রদেশকে যে টাকা ভিক্ষা দেষ--তা দ্বারা প্রদেশের আখিকি অবনতি বন্ধ হয বটে 
[ুতত নৈতিক অবধনাতির পথ উল্মুস্ত হয়। 

প্রাদাশিক হোর্ছে তঙ্গনা উতসাহশ কমাঁবি দরকাব। যারা মন দিযে খেটে প্রাদেশিক রাজম্তের 
অপস্থা ভাল ক্ববাল ে্টা করছে অথনোতিক পরাধশীনতা দব করবে শির প্রদেশের বড লোক ভি 
পড় ক হয় শা। যাবা সফলা অজনি করবে এ বাপাবে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে তাদের উপযস্ত 
পৃবসকাদণর বন্দোবস্ত করতে হবে, কারণ তাদের কমস্পহা ও যোগাতাব ওপব আমাদের প্রপ্শের অথ 
নৈতিক স্লাধখনাতা নিভবরি কবে। 

টোলিফোনের জন্য আমি সে সব গ্রামে অথ মঞ্জুর করতে রাজি, যারা এখনও টোলিফোন পায় নি। 


আম প্রাদেশিক ধণের বিপক্ষে কেন? 


১৯১২৯ সালেব ১৮ই ডিসেম্বর ভাবিখের সভায় এই খণেব অনুমাতি নাচ করার প্রস্তাব আমি 
কেন করেছিলাম, তা আপনাদের জানা দরকার । 

তখন অনেক সভ্য এই ধাণগ্রহণের সপক্ষে ভোট দেন। আমাদের দেনা শোধ করবার জনোই এই 
ধণগ্রহণের প্রয়োজন ছিল) স্টেট আমাদের কতকগলি আয় নিজেরা নিযে কহকগযাল ব্যয়সাধা 
দায়ত্ব আমাদের ওপর চাঁপিয়েছিলেন-তা থেকেই এই দেনার সছ্টি। 

আমি স্টেটের বিবৃদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে চাই না। খণগ্রহণ অস্বীকার করার দ্বারা 
[ক্ষোভ প্রদর্শন করাও যাবে না। আমাদের গবর্ণনেন্টেব উপব মামান পরিপূর্ণ আষ্থা বিদামান। 
আমি বিশ্বাস কার প্রাদোশক রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টেক সঙ্গে একটা যান্তসংগত আপোষ করা 
নিতান্ত অসম্ভব নয়। 

আমার মনে হয় না আমাদের প্রাদোশক প্রা্চিানাধগণ স্টেটের প্রাতীনাধগণের সঙ্গে একযোগে 
কাজ করতে পারেন না। অধিবাসিগণের সুখসধীবধা সম্বন্ধে তাঁরা মিলেমিশে যদি কোন বোঝাপড়া 
করেন, সেটা আইনে পাঁরণত করা কঠিন কাজ নয়। 

মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়া প্রদেশদ্বয়ের উন্লাত সম্ভব হবে এই দুই প্রদেশের আধিবাসীর 


১১০ উমাপ- বাটার আত্মজীবনী 


ইচ্ছাশন্ত, পোৌরুষ ও অধ্যবসায় দ্বারা । স্টেটের গবর্ণমেন্টেরও ঠিক এই গাল থাকা চাই--উভয় পক্ষের 
সম্মিলিত ইচ্ছাশস্রিতে এ কার্য সম্ভর হবে। 

এই ধরণের চুন্ত হওয়া উচিত ষে আমাদের খণের কিছু অংশ গ্রহণ করবেন-ষে খণের জন্যে 
আমরা আদো দায় ণই। আদায় ট্যাঞ্্ের শতকরা কত তাংশ স্টেট প্রদেশকে দেবেন, তার সম্বন্ধে 
একটা বোশাপড়া হওয়া দরকার উভয়পক্ষে। প্রদেশের অর্থনোতিক ভীত সঙড় না হলে তাব পক্ষে 
খণতাহণ সম্ভব নয়! আমরা কম সুদে অধিবাসিগণের নিকট থেকে খণ নিতে পারি ব্যাত্কের কমিশন 
না'দিয়ে। লোকে এ ধণ দিতে আপান্ত করবে না, কারণ 'তাদেব দেশপ্রগীতি প্রদর্শনের এ একটি উপায়। 
প্রাদোশক খণের কাগজ প্রতোক স্কলে পাঠানো হবে, প্রত্যেক ক্লাসে এ িষষ শেখানো উচিত ছেলেদের, 
যাতে স্বুলের ছান্রেরা খরচ বাঁচিষে অন্তত একখানা প্রাদোশিক খণের কাগজও কিনতে পাবে। এ গেকে 
তাদেল সুদ আসবে, নিঙ্েদেধ দেশপ্রোঘিক বলে গর্ব অনুভব করতে পাববে। কোন ব্যাংক এই নোতিক 
চেতনা অধিবাসীদের মধো জাহাত করতে পারে না। 

প্রদেশের সঙ্গে স্টেটের বোঝাপড়া হ'তে বোশদিন লাগবে পলে আগার মনে হয না। যে সব 
লোক আমাদের প্রাদেশিক অর্থনীতিতে আভিচ্্, তাঁবা মাঁদ এমন প্রস্হান আালনেনে যে নিজেবা 
অকাঁণঠতাঁচন্তে তাতে স্পাঙ্গব করতে পারবেন, যাঁদ তাঁরা মন্ত্ী ও প্রাতিনিপ্িদেব মত দাশ গ্রহণ করবেন 
তবে এ সমস্যার সমাধান করতে কভাঁদন লাগে » 

অর্থনোতিক কমিশন ও গ্রাদোশিক বোর্ডে বাশ রাশি প্রস্তাব আসে অগরনোতিক সাহাধ্য সমল । 
তাদের িধ্দ্নে ভোট [দওয়া শন্ক সাহায্য যে তাদের দবকাব এটা খল ভাই বখীঝি। সন্যাশল পাশে 
প্রায়োজ্জন, এবং অনাথাশ্রম, হসিপাতাল, স্প্ল প্রভাত প্রািজ্জান সপ্টষের সঙ্গপাতি তা উচিত কারণ 
এইগৃলিব উন্নতির ওপর প্রদেশের অর্থনৈতিক, শারীরিক নোতিক ও আধাত্মিক উদ্ণীত লিভ কবে 

গতখাব এ 'লষয়ে প্রাদেশিক বোডেব সভ্যগণ সভাপতি ডাঃ সার্ণকে নিলে স্টোটর মাদতিসভাম 
ডেপ্টেশনে গিয়ে প্রাদেশিক খাণেব সঙ্বন্ধে বোঝাপড়া করেন। প্রাদেশিক বাজেট এই নীতি অনুষাষণী 
দঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মোরাভয়া ও সাইলোসিয়া প্রদেশবাসগদেব এজনো স্টেটের প্রাতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং আমাদের 
অর্থনৈতিক ব্যাপাবকে উন্নত কববাধ দিকে মন দিতে হবে। 

মোরাভিমা প্রদেশ প্রাকাতিক সম্পদে ধনী এবং প্রাকতিক সৌন্দর্যে বিভীষত। অর্থসাঁচব খাটাতি 
বাজেট বন্ধ করবার যতই চেত্টা কব্‌ন, যে প্রদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ এত পেশি, সেইশগচিলিতক সমপণভাৰে 
বাধহার না করলে দেশের বাজেটে ঘাটাতি বন্ধ করা যাবে না। কতকগণিল টাক্স এখন স্টেট আদাষ 
কবেন -এই আদায় টাক্সেব শতকবা কিছ অংশ আমাদের প্রদেশের হাতে না এলেও বাজেটে ঘাটতি 
বন্ধ হতে পাবে না। এ নিয়ে ঝগড়া-বিনাদের প্রয়োজন হবে লা প্রাতিবতস্র -মাঁদ উভযপন্ [মিলে সেই 
শতকবা হাবটা [নির্ধারিত করে ফেলা ষায়। ঝগড়া-বিবারদ কবে কোন সময়েই লাভ নেই। প্রদেশগূলি 
পবস্পব প্রাতষোগতা দ্বারা অর্থনোতিক স্বাধীনতা অজণন করবার চেষ্টা করৃক। 

আমি অনেকবার বলেচি স্টেটের তহাবিল থেকে ভিক্ষা চাওয়া প্রদেশের কর্তব্য নয়, এতে 
প্রদেশগুল চিবকাল স্টেটের মূখাপেক্ষী থাকবে। স্টেটের সাহায্য "ভন গ্রদেশগ্ীলর প্রাকীতিক সম্পন 
বাবহার করার উপায নেই স্বীকার কার। এর জনো যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন, প্রাদেশিক তহবিলে 
সে টাকা নেই। 


উদাস: বাটার আত্মজশবন” ১১৯৯ 


১৯৩০ সালের বাজেটে প্রাদেশক রাজ্রস্বের পরিমাণ ৩ কোঁটি মুদ্রা? এ টাকার পাঁরমাণ 
নিতান্তই কম, স্টেট ও প্রদেশের মধ্যে সৌহদা স্থাপিত হ'লে এই টাকার অংক বাদ্ধ পাবে, 
আঁধবাসীদের অবল্থা আরও সচ্ছল হবে, তাদের আয় বৃদ্ধি হ'লে স্টেটের আয়ও বাড়বে। 

অনেক ক্ষদ্র গ্রাম আছে, তারা নিতান্ত দারিদ্র, নিজেরা স্কুল করতে পারে না। সেই গ্রামের আয় 
থেকে সেখানে স্ধুল হওয়া সম্ভব নয়। 

আমি একটা গ্রামেব কথা জান। জারোশ্লোভিস নামে একটি ক্ষ গ্রাম আছে, সেখানে স্কুগ 
নেই। ছাণ্রছান্রধরা তিন মাইল দ.এবতর্গ একটা স্কুলে যায়। ৮০ জন ছানধ এ গ্রাম থেকে যাধ- তাদের 
জনো আপাতত দুশট ক্লাস খুললেই চলে তারপর হাহসংখ্যার উত্তরোত্তর বাদ্ধির সঙ্গে ক্লাসের সংখ্যা 
বাড়ালেই চলত। 

এই গ্রামের আষ বার্ধক ২৭০০ ক্লাউন। তারা ৯৯,০০০ ক্রাউন মূলধন নিয়ে স্কুলের জনো। 
বাড় সৃবু কবে দিলে। তাদের চৈয়াবম্যান বা কোন সভ্য বা গ্রামেব কোন আবাস এধবণেব বাড় 
জীবনে কোন পিন তোতি করে নি -তাদের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব। 

[তিনটি শ্রেণী থাকবে এমন স্কুলের জন্য ভাবা ২৫৭,০০০ ক্রাউন বরাদ্দ করেছিল, গৃহনিমণণ 
শেষ হলে দেখা গেল খরচ পড়েচে ৫২৬,০০০ ক্লাউন। 

এই ৯.খটা দেবে কে? গ্রামের সামান্য আয় থেকে এ টাকা দেওয়া ৮লে না--সুতরাং প্রাদোশক 
ও স্টেটের সাহায্য নিতেই হবে। অথচ এই খরচ একা গ্রামকে দিতে গিয়ে আরও তিনটি গ্রাম 
বিধালযশ,শা করে বাখতে হচ্চে। 

অনাভঙ্ঞতাব এই িবিষময় ফল। ২০০ বছর ধরে চেষ্টা কবেও জারোশ্লোভিস্‌ গ্রাম স্টের 
এই দেনা শেধ করতে পারবে না, অথচ অন্য তিনাঁট গ্রাম স্টেটের সাহাধা থেকে বণ্চিত হ'ল এদের 
আঁপ্ম্যকাবিতাব ফলে। 

অথচ আমরা যাঁদ হাত গুটিয়ে থাকি, তবে দেশে স্কুল হয় না, সুতরাং এ ক্ষাতি আমাদেপ্র সহা 
করতেই হবে, উপাধ নেই। আমার নে হয় প্রাদোশক কত্তপিক্ষ াভন্ব ধরণের বিদ্যালয-গৃহের 
কিতকগ্াল নক্সা ও তাদের আনুমানিক বায়ের হিসাব বিশেষজ্ঞগণ ছবারা তৈরি কবে রাখুন। 
আধবাসগ্রণ এ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারবেন। 

জিল-নু সহবে আমরা ষে বিদ্যালয় স্থাপন করেছি, সে ধরণের স্কুলের বাম ৪০,9০9? ক্রাউন। 
এতে একটি মান শ্রেণী থাকবে । আর একটি শ্রেণী বাড়ালে বাড়তি খরচ হবে ৩৬,০০০ প্রাউন। 

জাবোশ্লোভিস্‌ গ্রামের লোকে যদি এই স্কুল-গৃহের নক্সা ও বামের হিসাব আগে থেকে জানত, 
তবে ৭৬,০০০ ক্লাউনের মধ্যে তাদের স্কুলবাড় তোর হয়ে যেত--প্রি্সপালের আবাসগৃহ সমেত 
বড় জোর ১১৪,০০০ ক্লাউন খরচ পড়ত। 

আমরা এধরণের স্কুলের ১০০1 নক্সা প্রাদোশক আপিসগ্লিতে পাঠিয়ে দিচ্চি। টাকার চেক়েও 
প্ল্যান ও ব্যয়ের আনুমানিক হসাব আঁধকতর প্রয়োজনীয় । অনেক অধথা খরচের হাত থেক তা হলে 
উদ্ধার পাওয়া যায়। দু*বৎসরে জারোম্লোভিস্‌ গ্রামকে ধণের সুদ বাবদ দিতে হবে ৫০,০০৩-৭০/০০০ 
ক্রাউন, এই টাকাতে প্রিন্সিপ্যালের বাঁড়শুদ্ধু স্কুল হয়ে যেত তাদের । অনভিজ্ঞতার দরুন এই অধথা 
ক্ষতি তাদের সহ্য করতে হ'ল। 

আমরা এই নক্সা যখন বিশেষন্রদের দেখালাম, তারা বললে, আমেরিকাতে এ ধরণের স্কুপের 


১১২ উত্জাল বাড়ার আত্মজশীষনী 


চলন নেক আগেই হয়েছিল। সব বিভাগেই বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রযোজন আছে । 

প্রাদেশিক বোডেরু গত সভায় ভূতপূর্ব পারিচালকবর্গ যখন এই প্রদেশের গ্রামগীলতে টেলিফোন 
বসাবার একটা করমপ্রণালণ ছ'মাসের মধো প্রস্তুত করে দাঁখল করবার প্রস্তান তুললেন তথন আমার 
মনে আর কোন দুঃখ ছিল না। 

এ ধরণের কর্মতালকা নানা বিষষে প্রস্তৃত করার আবশ্যক আছে, যেমন--ড্রেন, হাসপাতাল তৈরি, 
নদশর গাত পাঁরচালনা করা ইত্যাদ। কাষ ও শিল্পের উদ্নাতি এবং আঁধকতব মাল টৎপাদনও হওষা 
আবশাক। রাস্তাঘা১ নিমাণ ও মেরামত এই সঙ্গে হওয়া প্যবসার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

কিন্ত সকলের উচিত জনসাধারণের মধ্যকার সুপ্ত চেতনার ও শান্তর উদ্বোধন করা- উদ্বুদ্ধ 
নব জাগরিত শন্তিই দেশকে সমূষ্ধি ও মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে। গ্রামগ্যাল নিজের পায়ে দাঁড়াতে 
1শথ,ক, স্বাধীন ইউনিয়নগৃলির সূচ্টি দ্বারা স্টেটের তহবিল থেকে দেনার বোঝা অনেকটা কমে যাবে 
দুর্বল গ্রামগুলি স্টেট- থেকে বেশি পরিমাণ সাহাযা পাবে। 

আমাদের মধ্যে ঝগড়া-দ্বন্দ্ের অবসান এভাবে ঘটবে, আজকাল যেমন প্রতোকেই কিছু বাগিয়ে 
নেবার চেষ্টায় ঘোরে, তখন প্রত্যেকেই নিজের শ্রমের ফলভোগ করবে বলে ভিক্ষাবাত্তকে ঘণা করবে। 


নাগরিকগণের আত্মসম্মানের মূল্য 
(জেলা-শিক্ষক সম্মেলনে বাটার প্রদত্ত বন্তুতা--১৫-১১-১৯৩০) 


একটি জিনসের প্রচলন আমাদের মধ্যে আদৌ হয় নি, সোঁ৯ আত্মসম্মান। অরে অপেক্ষা 
আত্মসম্মানেব মূল্য অনেক বেশি। 

আত্মসম্মান জিনিসটা যাঁদ দেশে না চলে-তবে দেশে কোন প্রকার উন্নাতর সম্ভাবনা নেই। 
প্রাদেশিক বোেরি গত সভায় কতৃপক্ষ ধার্য করেন ব্যাঙ্কের নিকট ২॥* কোটি টাকা ধার করতে হবে। 
আমি তখন বাঁল প্রদেশের আঁধিধাসশদের কাছ থেকে পাঁচ পাসেণ্ট সুদে টাকা ধার নেওয়া হ'ক। 

জিল্‌ন্‌ সহরের প্রত্যেক আঁধবাপী প্রাদোশক ধণের কাগজ কিনতে রাজি আছে--এতে অনাধশ্যক 
সুদ দেওয়ার হাত থেকে প্রাদেশিক বোর্ড রক্ষা পাবে। 

আমাদের ব্যাঙ্কারদের ছা হয়ে শিখতে হবে, শিক্ষক হয়ে শেখাতে হবে। মহাজনদের কাছে 
হাত পাতার মানে আত্মসম্মানের কিছু অংশ তাদের কাছে বিক্রী করা। যোঁদন মহাজন ও আঁধবাসসবর্গ 
উভয়েই এই আত্মসম্মানের মূল্য দিতে শিখবে, সে দিন মহাজনেরা কম সুদে সম্তুত্ট থাকবে, 
অধিবাসিগণ টাকা ধার করতে হাত পাতবে না। 

এই টাকা বিদ্যালয় বাবদ খরচ করতে হবে সকলের আগে । দেশপ্রেম অজ্প বয়স থেকেই শিক্ষা 
দেওয়া দরকার-- প্রত্যেক শিক্ষক যেন মনে রাখেন প্রদেশের অর্থনোতিক অবস্থা শিক্ষা দেওয়া উচিত 
ছাদের । ছাত্রেরা তাদের ক্ষুদ্ধ সগয়ের থেকে প্রদেশের খণের কাগজ যাতে কিছ কিছু কিনতে পারে, 
তার ব্যবস্থা করা চাই। 

ছাদের পক্ষে ২॥* কোটি টাকা ধণদান সম্ভব নয় জানি, ধণদান করলে প্রাদদোশক অথথ-নাতি 
সম্বন্ধে তাদের আভজ্ঞতআ জন্মাবে। তারা তাদের পিতামাতাকে বলতে পারে তাদেব প্রদেশের 
আঁধিবাসগণ বংসরে দেড় কোটি থেকে দু” কোটি ক্রাউন বাঁচাতে পারে-মাঁদ তারা এভাবে খণদান করে 
প্রাদেশিক বোডকে। 


উজান: বার আখাজশীবনন ১১৩ 


প্রথম বৎসরেই আমাদের বাঁচবে ১৫,০০০,০০০ ক্রাউন, যাঁদ আত্মসম্মানবূপ মুদ্রার আমবা 
প্রচলন করি দেশে । এর টাঁকশাল হবে আধবাসীদেব মন এই কাষেব সাফলোর ওপৰ দেশেব মঙ্গল 
নিভব করচে। 


জিল্‌ন্‌ সহর ও আশপাশেব লোক আমবা দৈনিক কাজকর্ম নিষেই বাস্ত কে ষে আমাদের 
প্রদেশদ্বব শাসন কবে এব সুধাবস্থা করে সে নিষষে কোন খববই বাখে পা প্রদেশদ্বযেক উত্তবেব 
উন্নতি ষে একাঁট মাত্র ব্যান্তব আত্মত্যাগে ফল এ সব ভেবে দেখবার অবসবও অনেকের নেই। 


আমরা অনেকে ভাবি না ষে এব মূল্য আমাদের দিতে হবে কিস্তু এব মলা অর্থ দবারা দেওয়। 
যায শা দিতে হবে আমাদের অক্লাম্ত পাবশ্রমে স্বার্থতাগে। দৌনিক ৮ ঘণ্টা খাটলে বড় বড লোকদের 
চাল না এদেব পারশ্রমের ওপব আমাদদব নিবাপত্তা উন্নতি সমৃদ্ধি সব কিচ্বুই নির্ভব কর৮। কাজেই 
তাদের শুধু ৮ ঘণ্টা খেটে চুপ কবে ধসে থাকলে চলবে না। 

এই জ্ঞান ও শিক্ষা প্রতোক স্কুলে ছাঁড়যে দিতে হবে সেখান থেকে তা যেন ছাঁড়য়ে পড়ে 
প্রতোক নাগা কের আান। বড়লাকাদর খাটুনির মল) তামরা অর্থে না দিতে পারি শ্রপ্ধা ও কৃতন্্রতা 
"পাণ। [যেন দিই । 


আমাদের লপ্রাসডে'ট মাসানিকের প্রত আমবা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেচি গতবাবে। তার 
কাছে আমাদব বিপুল ফণভাবেব এক কণাও ৩1৩ শোধ হয নি' আমবা গকীষ্তিত কিস্তিতে এই 
মণা /শপধ কববার চৈথ্টা কবা। 


[কন্তু শুধু আমাদের শ্রদ্ধেয প্রোসডেন্ট নন আব আনেক লোক মআাছন যাঁদের ধাণেব এখনও 
গ'নবা এক বাসিও শোধ কবি নি। 

[মাবাভিমা ও সাহলেসিষায় প্রাদেশিক সভাপাতি মিঃ জ্যান সার্নি এবং জেলাবোর্ডের চৈযাব 
মান ডাং জানাঁস্টিক আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞ হাব পা । প্রোসিডেন্ট সার্নম বহু আভিজ্ঞতা অর্জন করে 
আমাদের আধো ফিরে এসেছেন এবং আমবা আশা কবি আনক দিন আমাদের মধো থেকে তার সততা 
ওুপার্য ও কমাবশলতা প্বাবা দেশের [বা কবে প্রদেশের তাবং আধবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হবেন। 


এব মূলা অথে নিধাপ্সিণ করা যায় না-কোন দিন যাবে না। এই ভালবাসা মশুভীমকেও স্বর্গ 
কবে তোলে । মান,বখেব কমশাক এব দ্বারা বাধিতি হয। এব দ্বাবা অসাধ্য পাধন করা যাষ। 


যুদ্ধে পরে আমাদেব দেশেব মে অথনোতিক দ্দশা সক হয়েছে, তা যাবি দল করতে হয়, 
তবে জপাধা সাধনই করতে হবে। জমিব উৎপাঁদিকা শান্তকে আরও বাড়াতে হবে। প্রজোক গ্রামে 
একটি টোলিফোন বসাতে হবে” জীবনকে বাধিতিভাবে ভোগ করবার সুযোগ দিতে হবে আাতি ক্ষুদ্র 
গ্রামেব আধবাসীকেও। 


পর্বত থেকে নিমলি জল সরধবাহ করতে হবে ড্রেন দ্বারা, নদীগুলিতে নৌকা চলাচলের 
সুব্যবস্থা যাতে হয তা করতে হবে জাঁমিতে বৈজ্ঞানক উপাষে চাষ করতে হলে। বাস্তা ও বেলপথ 
সর্ব তোর করতে হবে। 

এজনো অর্থের অগ্রতুলতা নেই আমাদের । চাই শুধু, স্বার্থত্যাগপ কর্ণধার । লক্ষ লঙ্গ টাকা 
খরচ হবে বটে কিন্তু সে টাকা দশগুণ হয়ে আবার আমাদেব ঘরেই ফিরে আসবে । 


৯ 


১১৪ উ্গাস বাটার আত্মজশীষলণ 


মোরাভিয়া প্রদেশে জলের সুবন্দোবস্ত 


১৯৩০ সালে চেকোমশ্লোাক গবর্ণমেন্ট একটি নতুন আইন ম্বারা বিভিন্ন প্রদেশে জল 
সরবরাহেন্স একটি পাঁরকজ্পনা করেন। টমাস বাটা এই প্রস্তাবগাীঁল আলোচনাকালে দেখলেন যে, 
মোরাভিয়া প্রদেশকে এই পঁরিকষ্পনাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাত ৪০ লক্ষ ক্রাউন মঞ্জুর বরা হয়েছে 
এপ জল সরবরাহের জন্য। 

[তিনি দেখলেন এর কারণ আর কছুই নয়, প্রাদোশক বোডেরি সভাদের পরসপরেব মতের অনৈক্য 
এবং যোগ্য পরিকম্পনার অভাব। তখন তিনি বিশেষ চেষ্টা করলেন যাতে আরও কিছু বোঁশ টাকা 
মঞ্জর হয় তাঁর প্রদেশের জন্যে। 

সেই সপ্তাহেই তিনি সমস্ত হীঁঞ্জনিয়ার ও দেশনেতাদের এক কন্ফারেলদ আহহান করলেন 
এবং রান্রি-দন-ব্যাপী আলোচনা, বিতর্ক হিসাব, আঁকজেকি, অধায়ন ইত্যাদির "বাবা একটা মতলব 
খাড়া করলেন। দেশের প্রধান নদশ মোরাভার গাতি বিমান থেকে পরযবেক্ষণ করা হাল, যে যে উপায় 
অবলম্বন করলে এই নদপতে নৌকা চলাচল করানো যায়, সে সম্বন্ধে যথেন্ট আলোচনা হ'ল নদীর 
গতর ম্যাপ তৈরি হ'ল। নদগতপরবতর্ণ কৃষকগণের সঙ্গে বহু পরামর্শ করা হ'ল এসব নিয়ে। 

এ সবের পরে বাটা একট ক্ষুদ্র পাহাড়ে একাঁট কারখানা ও নদীর বাঁধ তোর সুর. করলেন। 
কিছ-কাল পরে বন্যার গোরিক জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠে তাঁর খরবাঁড়, বাঁধ ও কারখানা ভাসিয়ে নিষে 
যাওয়ার উপত্রম করলে। এত বৎসরের পারিশ্রম ব্ঝ একদন্ডে ধংস হয়ে যাষ' 

বাঁধের ওপরটা তখন একটি ক্ষ,দ্র দ্বীপের মত হয়ে গিষেটে। বাটা সেখানে দাঁডিয়ে দেখলেন 
সেই উচু জায়গাটুকৃতে নিকটবততশী বন থেকে হাজার হাজার খরগোস জড় হযে বন্যার জল থেকে 
আত্মরক্ষণ করচে। 

তিনি বললেন, "চিরকাল আমাদের দেশের মানুষ বন্যাব জলের সামনে এই খরগোসদেক মত 
পাঁজিযেচে ধলেই মোরাভা নদখতে নৌকা চলে নি, মোরাভিষাতে জলের সংব্যবস্থা হয় নি, কাঁষক্দেতে 
জঞ্গসেচনের সুব্যবস্থা হয় নি। আমি অন্তত তা করবো না। আমায় লড়তে হবে এর লিরদদ্ধে। 
যা নস্ট হয়েচে হোক-আমরা আবার আরম্ভ কাঁর।” 

আজকাল সেখানে প্রকান্ড বাঁধ আর কারখানা হয়েছে, মোরাভা নদীতে আর বন্যার ভয় নেই, 
২০,০০০ হাজার লোক সেই কারখানায় কাজ করে আজ । 


মোরাভিয়ার জাঁধবাপিগণ ! 


আমাদের জগবনকে আমরা সমম্ধতর করতে চাই, এর চেয়ে ন্যাধা দাবী আর কি থাকতে পারে 
মানুষের? কৃষকদের শ্রম লাঘব করে ভূমির উৎপাঁদকা শান্ত বাড়ানো যায় কি ভাবে? প্রদেশস্থ 
গ্রামগুলির স্বাস্থা কিভাবে ভাল করা যায়? 

আমাদের কর্তব্য এই সমস্যাগ্লির সুসমাধান করা। কিন্তু প্রথমে চাই শৃঙ্খলা ও সংষম- 
আমাদের পরস্পরের এক্য। 

দেশের ম্যাপ দেখলেই বোঝা যাবে প্রকীতি এবং আমাদের 'বগত দিনের রাজনৈতিক পৃরুষগণের 
অনুগ্রহ ও দূরদার্শতার ফলে একটি বড় নদীর ধারে আমাদের প্রদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েচে। এই নদীর 
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সঙ্গে আল্তজারশীতক নদী ডানিয়বেব যোগ রয়েচে, আমাদের আঁধকাব রযেচে ডাঁনযূব নী দিষে নৌকা 
চালিয়ে (বাভন্ন দেশে এবং অবশেষে সমুদ্রে গিষে পড়বাব। 

অতএব মোরাভা নদী আমাদের দেশেব পক্ষে কত দরকারী, এ থেকে বোঝা যাবে, কিছ আমবা 
ভগবংদত্ত এই সম্পদ অবহেলা কবে এসেচি এতকাল। দাক্ষণ দিকে নিমানপথে গেলে দেখা যাবে 
ম্যামথদের যুগে যেমন ছিল নদীব অবস্থা এখনও তেমনি । অন্য দেশ হ'লে নদশতীবে বড় কারখানা, 
সুস্থ ও ধনী আধিবাঁসগণ উন্নত ধরণেব সহব থাকতো -আমাদেব এখানে শুধু রোগ আর দাবিদ্রা ছাড়া 
আব কি আছে» নদশ থেকে দবে পাহাড়ের গপব দাবদ্র পল্লশীবাসসদের শ্বীহণীন কুটশরশ্রেণী।  দশএক। 
ছোটখাট কাবখানা, তাও সে সব স্থানে জলেব একান্ত অভাব, গভব কপ ভিলা জল পাওয়া যাষ না। 

গ্রীমকালে কুপগাীল শাঁকযে ষাষ, এ থেকে টাইফযেড ও অন্যানা রোগের সন্পাত। হাজার 
হাজাব লোক প্রাতি বংসব টাইফযেড জববে মাবা পড়ে। 

কযষেকটি জেলার কথা বলি। হোডোনিন অণ্চলেব কযেকি গ্রাম বছরের মধ্যে আঁধকাংশ সময 
জলে ঘেবা থাকে, জলকাদাব মধ্যে দিযে গবুবাছৃব পর্য$ত মাসে যেতে পাবে না। মশাব ঝাঁকি গডে 
মেঘেব মত জঙ্গলের পশ্‌ পল্তি মশাব কামড়ে মাবা পড়ে। এই সভ্য ইউবোপেব মধো হোডোনিন 
জবব বলে এক বিষম জহবের প্রাদুভভাব সম্ভব হাযেচে বিংশ শতাব্দশীতেও । 

জমিতে ফসল জল্মা না। এ সব দোষ কাদেব৮ আমাদেবই। 

পূর্বে আস্টিযা সামনাজাব দিনে ভিযেনাব পালামেন্ট আম্পসেব বেলপ্থ তৈবি করার জন্যে চৈক 
« মোবাভিযান সভাদেব সম্মাত গ্রহণ কবেন। ইটালির বিবৃদ্ধে সৈনাসমানেশ কববার জনো এই রেল- 
পথেব প্রযোজন হয়েছিল । 

উত্ত প্রস্তাবে সম্মতি দেওযাষ মুলাস্ববৃপ চেক প্রাতিনিধি্গণ তাঁদের দেশের নৌকা চলাচলের 
সুবিধা দাবশ কাবাছলেন। এর ফলে তাঁবা সে আধকাব প্রাপ্ত হন। নদশর বাঁধ কুষকদের সুবিধা 
অনৃযাষী নির্মিত হয। চৈক কৃষকেরা এখন বন্যার ভষ না কবে নদীর ধারেই পাড়িঘব তৈরি কবাতে 
পাবে মহপ খংড়লেই জল পাষ। 

[বনু মোবাভিযাষ প্রাতানাধদল ভিষেনার পালমেন্ট থেকে ওডরা ডাঁনষুল খাপ খননেৰ 
প্রতিশ্রুতি পেয়েই মহা সন্তুম্ট হযে গেলেন। কিচ্ছু সে খাল খনন কোন দিন বাস্তবতাষ পরিণত হ'ল 
না হবেও না (কোন দিন)।  নদশিগণীল অযতে নম্ট হতে বসেচে পূর্ষে ডাঃ সাইলেনিব চেষ্টায় 
সামান্য কিছ, উন্নতি হযেছিল--এখন আবার ধদংসেব পথে চলেচে। 

স্টেট বাজেটে আমাদের প্রদোশর  জলপথগুলিব বিষষে খুব কম টাকা ধার্য করা আছে। 
ডানিষুব ওড্রা খাল আধবাসিগণ বা প্রাদেশিক ব্যবসামিগণের চেম্টায খাঁনত হক স্টেটেব এই রকম 
ইচ্ছা। 

স্টেট- আমাদেব প্রদেশের জন্যে ৪ মিলিষার্ড ক্লাউন মঞ্জতব কালচে । নাতি নদীর খাল খননেব 
কার্ষে এ টাকা ব্যাষত হবে, দেশের এক স্থান থেকে অনা স্থানে চলাচলের জানো এই খালগ্যাপ 
ব্যবহৃত হবে। যেমন এলব্‌ নদশীব উজ্জান দিকের অংশ সাজাগ নদণ ইত্যা্দি। 

এ সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের গকছু বলবার নেই কিন্তু মোরাভিযা প্রদেশের প্রত এতম্ছাবা 
কোন সুবিচার করা হয় নি। আমাদের গ্রদেশেব পক্ষে যা অতশব প্রযোজনপম সে সব ব্যাপাব সম্বন্ধে 
ছুই বলা হয় নি, বা তার জন্যে খুব সামান্য টাকা মঞ্জুর করা হযেচে। 


১১৬ উাস- বাচার আতজশবনশ 


মোরাভা নদীর সমস্যা শুধু আমাদের প্রদেশের সমস্যা এটা সমগ্র দেশের সমস্যা-সমগ্র স্টেটেন 
সমস্যা। এক হিসানে একে ইউরোপের সমস্যাও ধলা চলে। 

কারণ মোরাভা নদী "বাধা চলাচলের পথ আমাদগকে তিনাঁট বড় ইউরোপশিষ নদশর সাহা 
সংষস্ট করবে এলব,। ডাঁনয়ূর, গড্রা এবং দুইটি সমুদ্রের সঙ্গে খালের পথে যোগাযোগ । 

আমরা স্টেটকে ভুল বোঝাতে চাই শা? মোবাভা নদণকে ব্যবহারযোগ্য করতে হালে অর্থব্যম হবে 
অনেক বোশি, পাভ বোশ হবে না। জিলপথ তহবিল থেকে এ টাকাটা বাম হয এই আমাদের ইচ্ছা যেমন 
চেক প্রদেশে আছে। 


এ থেকে যথেম্ট লাঙের আশা করবা যায তবে এ ব্যাগ বটা সময সাপেক্ষ | নদসিপাথে চলাচলের 
সবধা থাকলে দেশেব শিপ বাণিজ্যেধ সৃধিধা, জনমিব উৎপাদিকা শান্ত এ দ্লারা শাড়াব, নদশর ধাবে 
গাম & সহরগালির শিল্প পাণিজোবর উল্লাতি হবে। আামনা এখন৫ রেলপথবেই চলাছলেব প্রধান উপাষ 
লে ভাঁব। কিন্ত শিশেষজ্ঞদের মত, এ প্রদেশের নদশীগখীলকে [শীকা মা তাষাতির উপযোগণ করা 
[বিশেষ প্রয়োজন। পাঁধ বাঁধাই খাল কাটা, স্লংসা পসাপ্না প্রভাীতিব খবচ নৌকো যাতায়াতের ট্যা্ থেকে 
উঠবে না একথা সাতা। কিছ্তু নদ্শীগহীলকে পাবহাবধোগা বববাব উদ্পেশ্য না থাকলেও বাঁধ বাঁধা, খাল কাটান 
ইতাঁদ করতেই হবে। লোককে ফাঁক দেওযা যত সহজ্ঞ শশীননের পর প্রাশাতণ চমঢানো হত সহজ শষ। 

আমাদের মোবাভিয়াব আধবাসবীদেব এই প্রকুত তাবস্থা। শপপে ভামাদের গনে। আালালে টা 
আমাদের কি ক দরকাব তা ঠিক করে দেবে এ ঙগানসটী আমবা আাশা করতে পাঁর কি? 

থাপের আশা ছেড়ে দিতে হলে আপাতত পক সমফ ভিযেনা গবর্ণমেন্ট এই বলে শামাদেব 
তুলিসেছিলো। ওসবেব দবকার নেই আমাদের । দেশের মধ্যে জঙপ্গ প্রসান্ধত হাব এই আমলা টাই । 
যাব দ্বারা কমককুল উপকৃত ঠবে কাবখানাশ অন্্তবও উপক্ত হলে একাধারে শিপ € সাদিকের 
উন্নাত সম্ভবপর হবে। 

একড্রন বিশেষ, অধ্যাপক ইঙ্গ *স্মেচক্‌ মোরাভিযাধ জলপথে যাতাষাত' বলে একখানা 
পুস্তিকা নিদেশ করেচেন যে মোবাভা নদশী নৌকা যাতাখাতেব উপযোগশী হ'লে দেশে আর বন্য 
হবে না। ৯০০০ টনেব নৌকা নদশপথে চলতে পাববে। নদশব উত৬ষ পাশের মাঠগীল লাইশাও স্লস 
"বারা জলসিন্িত হবে। শদশীর ধাবেই কারখানা বসতে পাববে। 

মোবাভা নদশকে নৌকা চলাচলের উপযোগণ কবাল আমাদের অধিবাসীদেন অর্থনোতিক আস্থা 
অনেক ভাল হয়ে ধাবে। মোবাড। ও গুড়া নদ্শব খাপ খনন করবার উসযুন্ত মূলধন আামবা নিশ্মঘই 
খখজে পাবো । লোহিত সমদ্রেব সো বালণটক সমুদ্রে সংমোগ সাধিত হবে এই খালেক দ্বারা । 
এলব ও মোবাভা নদীদ্বয এ দ্বাবা মুস্ত হবে, ডানিযুব ও ওড্রা নদশির সঙ্গে উত্তব সাগবেব যেগাযোগ 
সাঁপত হবে। এ দনাবা টাকা বাধ হবে কটে কিন্ত উত্তর পশ্চিমের সহরগঠালব মঙ্গল সাধিত হবে, 
ওস্রাভা খান অণ্টলেধ যথেন্ট উন্নাতি ঘটবে। 

অতএব ২- 

(৯) নদশগূজির বাবস্থাসম্বম্ধীয় বিভাঙগেব পুনগঠিন করা হাক। 


(২) এই বিভাগের ভাব এমন লোকঙজ্জনেব হাতে দেওষা হ'ক যাবা শীতকালে আমাদের 
প্রদেশেব জলপথের উপযুক্ত বাবস্থা কবতে পারদব। 


উজ্জাল- বাটার জাতজশীবনশ ১১৭ 


(৩) মোরাভিয়া প্রদেশকে 'পিতিবিভাগ ও জলসরববাহ তহবিল" এর মন্তীীব অধাঁনে বাখা 


হক। 
(8) জলসরবন্ধাহের তহাবষিলে আগামী দশবৎসবেধ জনা আভারন্ত দশলক্ষ ক্রাউন ব্যবস্থা 
কবা হ'ক। 





$০ বংসব পা্যার্ব একটি বেল স্টেশনেব তিতীষ শ্রেণীব ওযোঁটং বমে ১৬ বছবেব একা ছেলে 
ঘুমিযোছল। তার একটি হাত ছল তাব লশেজেব ওপব, একটি হাত 'হাব পকুকটে সিল পকেটে ছিল 
হাজি বাজ টোকা! নোট বই। 

গ্রবদন বেলের কুলি চুলিতে কধলা দিতে ঘাব ঢুকলো । ছেলেটি তার নোট বইতে হাত দা 
সাবধান করলে সেইটি তার দখা সপ্তাহ বাপটী শ্রমণের ফল জিলন্‌ থেকে অজ্জাত প্রাহ্ঠা সহরে সে 
গিযোছল তাব বাপি দোকানের জনে অর্ভান যোগণ্ড কবতি। এই অর্ভব থেকে কাজ যোগান হবে 
পাঁববাবের এ।পাচ্ছাপন নিশি কবে তার ওপব। 

কেন হার ভ্রমণের সময় বাটা লোশি দখকম্ট সভা কাবোঙিলেন তা বলা খুব শল্ত। "মস্ধাদ ফোল 
বঙসব শমাণস তি দবিদ্ু আপস্থাশ প্রাহা নগবে তব যোগাড় করতে গিযোছিলেন গেবাব না ৫৬ বছৰ 
বযসে বাজার মত এশবঘশালী অবস্থায় নিজের এবোপগ্লেনে ভাবতবর্ধ জগণে গিমেছিলেন সে সময়ে ১ 
যোবনানস্াম যখন তিন আমোবিকাম গিফেছিলেন বা জগতের বিভিন্ন দেশে বাঙিতনি পবণেব যানবাহনে 
হাজাব হাঙ্জার মাইল ভ্রমণ কবোছবলেশ তিখনএ তরি মনে প্রাণে ছিল বালকেন মত উৎসাহ ও আনন্দ। 
সেই একই শাল্ত তাঁকে ১৯৩১ সাপের শীতকালে তিনদিন যুক্ক স্পেনে ভাবতবর্ষে নিয়ে সে 
হুলোছিল। 

গতিব প্রাত আসাগড ছল ঠাঁব, নব শন পথ তা গাতি জগবনের এ কমেপি পহ, ধাবা বেষে চছে 
পসেচে চিবদিন। যারা তার কমশিল্তিব ও সহনশটালাতাপ কোন খর বাখতো না তারা ধলছ্ছো পাটা 
তরি জীবনে শা কিছু কবোচন, সনই দৈবেব সাহায্যে । কিন্ত বাটাকে যাপা জানত্ঠো, ভাবা একথা 
বলবে না। যখনই কোন ঘটনা উপাঁস্খত হাযেচে বাটা পহু বিবদ্ধ শান্তর িবূদ্ধে সংগ্রাম করে স 
ঘটনাকে আযত্ত কবনাব চেষ্টা পেতেন। িনি পলতেন "আম সতঙ্গে কিছুই পাই নি, যা কিছ, লাভ 
করেচি জগতে, বহু সংগ্রাম কার লাভ করতে হমেচে সেটা । সঙ্গাজে কোন জিনিস হয না। এত শোকে 
সাফল্যে পথ খংজে বাব কলবাব চৈ্ঞা কবে কিন্ত পদ পাষ না)? 

পূরাতন কালের ভাইকিং ও মহাদেশেব আবিদ্কাবকদের মধ্যে এই বীর্য ছিল যখন তারা আদম 
অবণ্যানীর মধ্যে 'দিষে নর নব দেশ মাবত্কারে যালা ক্রেন। 

টমাস বাটা যথেষ্ট পেড়িযোছালন কেবল ধান [নি অস্ট্রেলিয়াডে মণ শুগু তরি আনন্দের 
উপাদান ছিল্প না-তিনি অনেক শিক্ষা করন্চেন মানবচবির অধাষন করতেন বাবসাধেব আভিনব পন্থা 
উদ্ভাবন করতেন। 


১১৮ টমাপ- বাচার আত্মজশবনী 


বহুদেশ থেকে আভিজ্রতা সণ্চয় করে এসে তাঁর জল্ভূমি সেই ক্ষদ্রু পার্বত্য-পল্লীতে সমস্ত 
আঁতিঞ্রিতার ফল কাজে লাগাতেন, যার ফলে সমগ্র জগং সেই গ্রামাটকে শ্রেষ্ঠ পাদ,কা-নিমণ-কেন্দ্রু লে 
চিনোছিল। মানীসক ও আধ্যাত্মিক জগতেও সেই একই সাহস ভান দেখিয়ে গিষেচেন। “আমরা 
পপ্রদশকি। কাপরুষ ও দুর্বল ব্যান্ত্দের কাজ নয়, আমাদের সঙ্গে তাল রেখে পথ চলা)? 

এই ছিলি তাঁর বাণী। 

আধ্যাত্মিক ও মানাসিক ক্ষেতে ভার সংগ্রাম সাইবেলেব জেকবের দ্বশ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেষ। 
জেকব স্বগণ্দচের হাত ধরে টানাটানি করে বলছেন, “কোথায যাবে তুমি» যতক্ষণ না আমাষ বরদান 
কববে, ততক্ষণ তোমাষ যেতে দেবো না)” 

কঠোর আত্মসংধম ও লোৌহবৎ অনমণণীয় ইচ্ছাশান্ত ছিল তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড সম্পদ । 
এই ছিল তাঁর সারা জীবনের কর্মে পুরস্কার । 


জাহাজে যাঁপত দিনগ্াঁল 
(১১২৫ সাঙ্গে টমাস বাটার প্রথম ভাবত ভ্রমণ উপলক্ষে লাখত ) 


মানুষ হযে জন্মানোর মধ্যে আমোদ আছে। জাহাজে কষেকশত লোক আছে প্াহষ শাবা 
ছুলেমেযে। যখন আকাশ পাঁরম্কার থাকে, সকলের মাখেই হাঁসি সকলেই সকলের সঙ্গো মিশবাব 
দেন্যে নাহ । এতটুকু মনোমালনা কারো মধো নেই। 

যাঁদ কেউ তোমার গাষে ধাক্কা মারে, সে তখাঁন তোমার মার্জনা ভিক্ষা করবে, যেন সে ক 
অপরাধ করে ফোলেচে। তা বলে গাঁতি সকলেরই বাধাশ্‌ন্য সকলেই হাসচে খেলচে। ছেলেমেয়েরা সণ 
৮ষে নেশি। 

নাবখদেব সঙ্গো পুরুষদের ব্যবহার আত সুন্দব। নারী ও পুরুষে মধ্যে কোন পার্থকামূলক 
বাবহার চোখে পড়ে না। 

জাহাজে একটি সাঁতার দেবার স্থান ছিল। ভাবত মহাসমূ্রে গ্রীত্মের দিনে যাব্ুশলা এখানে 
মেযেপুবূষ একত্র মিলে সাঁতার দিযে আমোদ করত--কিদ্তি কেউ কখনো আকার ঈতঙ্গিতেও কোন 
অভদ্রতা প্রকাশ কবে নি। 

মেষেবাও সম্পূর্ণ সচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে পারে এজন্ো। তাবা সামাজিক আমোদ-প্রমোদে 
নঃসাশ্পপ্ধভাবে যোগ দেয়। প্রাচা দেশের মেয়েরা চারটি দেওয়ালের মধো আবদ্ধ থাকে, সমাজে মিশবার 
সুবিধা পাষ না- তাদের সঙ্গে কি বিষম পার্থকা এদের। সামাজিক রীতিনশীতি মানুষকে অবাধভাবে 
বচপণ কর্ধাতি সযোগ দেষ সমাজে, জীবনকে 'বিস্তৃতভাবে ভোগ করবার সুবিধা এনে দেয়। 


সয়েজ খাল 


বড় একটা ব্যাপাব বটে, কিল্তু কত সহজ! এটা বার বার কাটার দরকার হয়েছিল--আমাদের 
গাধারণতন্মের ক্ষ ক্ষুদ্র মবদার কলের খালেব কাজ করতেও এর চেয়ে অনেক বেশি ভাবতে হয়েছে। 
প্রথম সুযেজ খাল দিয়ে যাবার সময মানুষের মনে অদ্ভূত অনূভূতি জাগে। 


উ্াস- বাটার আত্মজশীবনশ ১১৯ 


সুষেজ খালের প্রস্থ মোরাভা নদশর দ্বিগণ। জাহাজে যেতে ৯৮ ঘন্টা লাগে। খালের চারিধারে 
মর্ভূমি, একজায়গায় সামান্য কয়েকটি সবৃজ গাছপালা আছে, আপার ইজিপ্ট থেকে থাল কেডে জগ! 
আনবার ফলে এ সম্ভব হয়েচে। থাসের দ.ধারে রেলপথ ও বাঁড়, উদ্ট্রারোহী সার্থবাহ চলেচে, এই 
অগ্চলের সমগ্র ব্যবসায় ষেন এখানে কেন্দ্রীভূত হয়েচে। ধীরগামী উষ্টদল অতীব কৌতুহলজনক দশ) 
[বিশেষতঃ যারা কখনো এদশ্য দেখে নি, তাদের পক্ষে । 


সে অণুলের মানুষ ও তাদের সরল জীবধনযান্তাপ্রণালী আরও কৌতূহলজনক। নারীদেব অবস্থ। 
কিন্তু খারাপ। ওদের দুটি ক5 শত সূর্ঘ ও তাদের সংকগর্ণ মন। এই ভীষণ গরমে তারা আপাদ 
মস্তক কুষ্ণপারচ্ছদে আবৃত করে চলাফেরা করে। 

যখন সার্থবাহদল উঠের দল থাময়ে উঠদের স্বল্প ছায়ায় বিশ্রাম করে, তখন তাদের কষ্ট বেশ 
ব্‌ঝতে পাবা যাষ-মানুষের চেয়ে পশুর দল কম কম্ট ভোগ করে -কারণ তাদের গায়ের পদ লোম 
বাতাসে আন্দোলিত হয়। 

অপরের খাঁড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বহু খত বের করা যায় নিজের বাড়তে এক বংসরেও 
তত খত চোখে পড়ে না। অপরের দোষ ধরবার সময় আমরা যেন মাঝে মাঝে নিজেদের বেকাবির 
কথা চিন্তা কারি। 

আমরা সাবা দখনিষা খুরে কি করে ভাল জুতো তোর করা যায় সে কথা ভাব, কিন্তু আমার 
গৃহস্থালী ভালভাবে কি কবে চলবে, আমাদের মেষেরা কি করে শিক্ষা পাবে --এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ 
মাথা না খাময়ে আমাদের দিদিমাদের ওপর তার ভার চাঁপয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। 
সম্প্রতি আমাদের সংশাদপরে আন্দোলন চলছিপ যে (সিনেমাতে হাদিস্ত্‌ সহরের একটি স্তীলোক ও 
তাব ছেলেমেষের ছাঁব উঠেছিল -আমেরিকার সবাই ভেবেছিল হাঁদস্ত্‌ সহর সুয়েজ খালের নিকটে 
কোথাও অবস্থিত। 

শব্ধ নারীদের নয়, আমাদের পুরুষদের অবস্থাও তখৈবচ। যাঁদ কোন আমেরিকান আমাদের 
স্কুল পাঁরদর্শন কবতে এসে বিদ্যালয় গহেব চটকে না ভূলে ক্লাসগুলির মধো প্রবেশ করে, তবে সে্‌ 
শিক্ষাদানের উপকরণগ,লির হা দেখে অবাক হয়ে যাবে । 


আমরা দোষঢা আঁবাঁশ্য স্ঠেটের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবো-স্টেট এজন্যে দায়খ। মোবাভয়া প্রদেশের 
মেয়রপের এক সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় মে স্টেট: গ্রাম ও নগরগঞীলব শিক্ষার দায়িত্ব তো গ্রহণ 
করবেই, এমন কি ছোটখাটো অনেক দায়িত্ইই গ্রহণ করবে। কিন্তু একাটি গ্রামে গিয়ে যদি কেউ 
অনুসন্ধান নিয়ে দেখে, তবে সে বুঝতে পারবে গ্রামগণলর দারিদ্রের ওজুহাত মিথ্যে। মদে কত পয়সা 
ওড়ে প্রতি মাসে সে হিসেবটা যেন তারা নেয়। 


স্কুলগুলিতে ছেলেরা যায় শুধু সাঁটিঁফকেট- যোগাড় করবার জন্যে। যাতে স্টেটের চাকার 
জোটে। আমাদের জিল্‌ন্‌ সহরে আমরা এ রকম চাই না। সাটীফকেট আমাদের কি হবে? 
আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিথে 'নিভাঁক দ্‌ম্টিভঙ্গণ লাভ করুক জীবনে, তাড়াতাঁড় ভাবতে 
শিখুক, তাড়াভাড় রোজগার করতে িখুক--স্টেটের ওপর নিজেদের জশীবিকার ভার ?দিয়ে িশ্চিম্ত 
থাকবে না, মদ খেয়ে সরাইখানায় হল্লা করবে না, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জনো ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে 
না--সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার স্টেটের ঘাড়ে চাপাবার চেস্টা করবে না। 


১২০ ঈজাল- বাটার আত্মজশীখনন 


ডাচ, কৃষক 


শামরা ডাচ- বন্ধূগণের সঞ্পো সম্মিলিত হতে সেদিন পাবি নি -কারণ তাঁরা রাবিবারে ব্যবসায়ের 
কথা বলতে চান নি। আমি তাঁদের একাঁদন পল্লশগ্রামে এক কুষকের বাড়িতে নিয়ে যেতে সমর্থ 
হয়েছিলাম । 

ডাচ-পল্লশর অবতি লক্ষ্য করেচি সুন্দর চাষের জাম, হম্টপুষ্ট, সযরলালিত গরুবাছহর। ওদের 
উদ্নত কৃষিপ্রণালীর িষযে গ্জান অঙ্ন করবার আগ্রহে আমি গেলাম আমস্টার্মের নিকটে এক পল্লী- 
গ্রামে। আমরা একটি কৃষকের আবাসবাটর প্রাঙ্গনে ঢুকে দোখ বাঁড়ব কর্তা কাঠের জুতো পাষে দিয়ে 
গর্পের 9ব হাতে কোথায় যাচ্চে। আমাদের দেখে সে আমাদের নিয়ে ঘরের মপ্যে গেল । যাবার আগে 
কাঠের জ)তে জোড়া সে পা থেকে খুলে ফেপলে, পাশে রইল শব্ধ পশমের মোন্দা। কুষক ভার স্ত্রীর 
সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে । বেশ পারজ্কার-পারচ্ছত পোষাক পরা, দেখে মনে হয না 
আমাদের দেশের চাবান মেয়েদের মত ভাকে বেশি খাটতে হয়। দেওঘালে তাদের পেপিংর্ষদের ছাঁব 
ও ফটোগ্রাফ। সেই বাঁড়তে তারা ৩99 খগুধ ধরে বাস কফবরটে। নেপোঁপিযণের যুদ্ধের সমষকার চিহ্ন 
তারা আামায দেখাতে চাইলে । 

ওদেব শাড়ঘর আমাদের চেয়ে অনেক ভাল, সংখ-স্নাচ্ছন্দা ও পারদকার-পাঁধচ্ছল তাও বোঁশ। 
আবধাসবাটির কাছে একটা বড় হল, তার একপাশে কার্পেট পাতা । শুনলাম, সোঁট গররে গোয়াল। 
এই খোলা উপ্চু পারত্কার-পরিচ্ছন্ন হল দেখে কে বলবে সোঁটি গরুর গোয়াল । 

গোয়ালে তখন গরু ছিল না -কারণ হল্যাণ্ডে গরুবাছুর গোয়াল থেকে বেবিষে যায় এপ্রলের 
মাঝামাঝি এবং ফিবে আসে অক্টোবর ধা নভেম্বর মাসে। 

গরু ছিল শা, তাদের জাব খাওয়ার উনগালও চোখে পড়ে না। সেগুলি মাঁউিব সঙ্গে সমতলে 
অধাস্থত। গরু গোয়ালে বেধে রাখা হয না -কাপোর্টের প্ৰাশে কাঠের রোৌলং আছে, তার দ্বাবা অন্যানা 
গব থেকে তাদের পৃথক করা থাকে। 

দেওয়ালে গায়ে নেপোলিয়নের সময়কার যুদ্ধে কিছ, ?কছ্ হট এখনও ঘর্ভমান। 
একজায়গায় একটা কামানের গোলা দেওয়ালে িধে রয়েচে। তাখ ওপব চার্ধ মাঁথযে দেওয়া আছে, 
পাছে মবচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাধ। প্রাঙ্গনে কৃষকের দুটি ছেলের সঙ্চে আমাৰ দেখা । তৃতী্ ছেলো 
যুম্ধাণভাগে সৌনকের কাজ কবে। বড় ছেলোটিব ধ্যেস আম্লাজ গণপচশ বছব, বেশ আধুনিক পোষাক 
পাঝহিত ৩খুণ য্‌বক। তাকে তার বাপ ডেকে আমাদেৰ গ্রাম দেখাতে বলে দিলে। আমরা তাদের 
জমি কতটুকু, পথ দিয়ে চলে চলে ঠিক করলাম। আমবা মাপলাম তিন হেকটাব--কিন্তু পবে কৃষক 
বললে, জমির পারমাণ ছয় হেকটার। আঁবাশ্য তাকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ছিল না। জাম 
আতি পারিজ্কার পাঁরচ্ছন্ন করে রাখা হয়েচে, ঘা আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায না। মানব তার 
ইচ্ছাশাস্ত প্রকৃতির ওপর প্রযোগ করে তাকে ইচ্ছামত খাঁটিযে 'নচ্চে। 

জাম সবটুকু তার 'নজের নয়, সে এফ ইহুদশীর কাছ থেকে খাজনা ধার্য করে ক জাম নিয়েচে। 
গরু দোহা হয মাঠেই, গড়ে একটি গর ৩1৪ গ্যালন দুধ দেয়। 

মার ছয় হেকটার জমি "বারা তার এত সমৃদ্ধিলাভ হ'ল কোথা থেকে? আমাদের দেশে কত 
কৃষকের এর চেয়ে অনেক বেশি জাম থাকা সত্বেও এর অর্ধেক পুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তোষ সেখানে 
দেখা যায় না। 


উমাস, বাটার জাত্মজশীবন” ৯২১ 


এই সম্পরকে আমার মনে পড়লো এলকান্‌ পার্বত্য প্রদেশের কষকদের কথা। বলকান পরত 
থেকে ফিববাব পথে আমি গাঁড় প্লেকে নেমে মাঝে মাঝে ওদেব বাঁড় গিয়ে বসতাম -তাদেব বাড়িখব 
আমাদের দেশের আস্ভাবলেব সমান। গবু-মানুষে এক ঘবে বাস কবে। শীতেব দিনে হিত, মলিন 
বস্পে কৃষ্ণ বমণশী শীতে কাঁপতে কাঁপতে গ.হস্থালদব কাজকম', গব্বাঞ্ছুবকে খাওযানো ইত্যাদ করছে, 
চুলশীব কাছে তত্তা ছিষে কোন হফদে তৌব একটা খাটে কষক শুষে আছে -চাবিধাবে শগ্র দারিদ্রের চিগ্ু। 
নারীব প্রাতি পুরুষের বাবহাবও সেখানে সম্পূর্ণ অন্য ধবণের। 

আম আমাব গা়োযাননে জিজ্ঞাসা কবোঁছলাম, “তুমি বিয়ে কর নি কেন? 

সে বললে, "তাব জমি নেই সতবাং স্তীপত্তধ দবকারও নেই । জিব ও গরুখাছুরের তদাবক 
করবার জনোই তো স্ব ও ছেলেমেয়ের দবকার।” 

যেমন ডা৮ কৃষকদেব সঙ্গে তাদের দণম্টভাঁঞ্গব পার্থকা, তৈমান তাদের অধস্থারও পার্থকা। 
আমাব সব চেয়ে ভাল লেগোছিল ডাচ্‌ কৃষক কাঠেব জুতো পরে বাঁক কাঁধে জলের বালাত নিযে 
যানে আব তাৰ ছেলে আধুনিক পোষাকে সাঁতজত হযে গ্রামে বেড়াতে যাচ্টে এবং স্তর ঘরেব মধো 
বিশ্রাম কণচে। 

আমবা যাঁদ কাবখানাম সষহে গব, পালন কবি ওদেব মত, তবে ১৮০টি গব, থেকে ২০০০ পিটার 
প,ধ আমরা গেতে পার এবং আমাদের শমিবদের সস্তাষ দখখ দিতে পাঁবি। 


আমোরকা-ইউরোপ 


পাতব।ণ আমাবরকা ৬দণ করছে এসোছিলাম সে আজ হু বৎসর আগের কণা। আমোবকাব 
জধাতাব কারথ নাপ্ণীলব অনেক উল্লাত ইক্ষেচে তাবপর থেক। 

কমপ্রিণলীব উন্তিসাধণ দ্বাবধা মাল উৎপাদনের বাধ তালা কামিয়ে এনেচে। শ্রাণিবদেব মজার 
+পতু কম নফ। অন্যান্য দেশের প্রাতিযোগিভাষ ভাবা সাফল্যের সঙ্গে জযশ হযেচে। 1দশেব লোকের 
জুতো সবধশাধ কবে উঠতে পারে শা নলেই বিদেশে বেশি মাল তাবধা পাঠায় না। 

যন্তা্ব যথেষ্ট উত্াতি হযেছে কারখানা মাপিকেবা সাহতাব মগ্য বুঝতে পেদেচে দেশের 
লোকেব সমৃদ্ধিও দন ?দন বেডে চলেছে সই জন্যে। 

একডন ইঙবোপীযব জপম দৃঠাখও আননদপূর্ণ ভয়ে ওগে তাদের চগডা ৮গওভা পিচঢালা রাহা 
ও আধানক ফ্যাসানের মোটরগাঁড়ির ভিড় দেখে। দবিদ্রু শাগাবকেবাও মোটব বাবহার করতে পাবে 
সেখানে । মোটবগাঁড়ই পেখানকাধ লোবেক আর্ক উন্নাতি ও কমশিন্তি বৃদ্ধি করেছে। 

আমবা, ইউরোপের লোকেবা, কৰে আমাদের ধাপ ও কদরমপূর্ণ পথশগলির উন্নাতি করব 

আমেরিকার পোকে অন্যায় আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে না, মদাপান করে না। আমরা ওদের মত 
উন্নতির দাব করতেই পার না, ঘতাঁদন মদের পেছনে নছবে লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করি । 

আমরা নৈতিক সাহাযা দাঁব কার তাদের কাছে। আমাদের আমোঁবকার আমদানী জানিস 
দধকার-কিল্তু তাৰ দাম আমরা দিতে চাই আমাদের পারশ্রম দবাবা। ছেখানে প্রতোক টিন্তাশপল 
ব্ন্তই ইউবোপের অথনোতক সাহায্য ও সম্প্রগাত প্রার্থনা করে। 

কিন্তু অনেক সময এই সহযোগিতা একপেশে হয়ে পড়ে। কতকগণীল গিনিস আমেরিকার 
একচেটে--যেমন সেলাইয়েব কল, হিসাবের কল ইত্যাদি । কিন্তু ইউরোপণয় কোন ব্যবসাদার যাঁদ 

৯৬ 


১২২ টমাস বাড়ীর আত্মজশীবনশ 


আমেরিকার বাবসাদারের মত জ্রিনস তৈরী করে আমেরিকার বাজারে প্রাতিযোগতা করতে সক্ষম হয় তবে 
আমোরকাব বাবসাদার ওঘাশিংটনে ছুটে গিষে বিদেশী পণ্যের ওপর কাস্টম ডিউটি আরও বাঁড়ষে 
দিতে বণবে। ব্যন্তিগত আভিজ্ঞতা থেকে একথা বলাঁচ। 

একটা উদাহবণ দিই। 

আমি গিয়োছলাম মৌসনার কিনতে সেখানে” এর দাম দিতে চেয়োছলাম টাকা ছিষে নয 
আামাদের সদ্তা জুন্ভোর বিশিমযে। কিন্তু ভাবা বললে, সে হবে না। দাম টাকা দিয়েই দিতে হবে। 

জুতোর দোকানদাবকে একজন আমায় দোখিয়ে বললে, 'এই লোকটা তোমাদের সদ্তাষ জুতো 
তৈরি শেখাতে পাবে)” 

জখতোব দোকানী জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পূত্ন। সে এক ধরণেব অদ্ভুত সুরে বলেপে 
কে? পর জতোব ওপর ডিউটি বাঁসষে আমরা ওকে ঠান্ডা করে ছাড়ব ।” 

অথচ এই ব্যবসাধী আমাদের কাছে অনেক নতুন ছু শিখতে পারতো যাতে তাবা সস্তায় 
মাপ তৈরি করতে পাধতো এবং শ্রীমককে উচ্চহাবে মজীনও দিতে সক্ষম হাতি। 

কিম্তু শতুন কিছ, শিক্ষণ কবাব চেয়ে বাণপিজা সাঁচবের কাছে ছুটে মাওমা অনেক সোজ্ঞা। এ এক 
ধধণের কাপুরুষতা, ইউরোপেও এধরণের বহ্‌ কাপুধুষ আছে যারা মনে ভাবে তাদের ব্যবসা বাখাব 
দাঁমত্ব স্টেটের। কিন্তু আমাদের নাতিজ্ঞান এই কাপব্ষতাকে সমাজ-দেই থেকে দয কৰ্তে আসমর 
যেমন তারা আমাদের রাস্তা থেকে ধুলো ও কাদা দূঝ করতে অসমর্থ । 

কিম্তু আমৌবকা এ ীজানসটাব প্রশ্রষ না দিযে যাঁদ সকল বকম কাস্টম শুজেকব গ্রাচখীব একপাম 
ভেঙ্গে দেষ-তবে দেশের, দশের ও জগতের মহদ,পকাব সাধ হবে। 

ইউরোপের বাজাবে হিসাবেব কল, অঞ্কেব কপ প্রভাতি মানাঁসক শ্রমূলাঘবকারী যন্বের চাহলা 
কম বলে এ ধরণের নতুন যন্ত্র তৈরি কবা সম্ভব নষ। 


বিমানপথে ভারতবর্ষ 
(১৯৩১) 


১৯৯৩১ সালের ১০ই ডিসেম্বব বাটা জিল্‌ন্‌ সহবেব নিকউবতী আক্ট্রোকোভিচ্‌ এরোড্রোম থেকে 
ফকাৰ 'ওকে-এাঁটাস' বিমানে ভাবতে বিখ্যাত ভ্রমণে যাতা কবেন। 

তার জণ্মভ়ীম ইউবোপেব মধ্যে একাট ক্ষ দ্র দেশ, এই দেশেব সঙ্গে বিবাট ভারতভূমির বাঁণজ্য 
সম্পর্ক স্থাপন কবাই ছিল এই জমণের প্রকৃত উদ্দেশা। 

আরতরর্ষ থেকে তান যান সিঙ্গাপূব হযে বাটাভিযাষ। বিমানেব পাইলট ছিল জনৈক ইংবেজ, 
কাশ্তেন স্টাক- তা ছাড়া ছিল চেকোম্লোভাকিষান পাইলট ব্রুসেক, বেতার বার্তা প্রেরক মারেস,, 
মাস বাটা এবং বতান? বিভাগের তিনজন ম্যানেজার । 

১৯৯৩২ সালের ১৪ই ফেব্রুযাবী বাটা অন্য একখান গিমানে ফিরে আসেন, তাঁর ফকার 
বিমানখাঁন কন্স্টান্টনোপছ এবোড্রোমে কাদায় জখম হয। তুরস্কের টরাস পর্বতে ওপর দিয়ে 
যাবাধ পবে এই বাপাব ঘটে-- ভ্রমণের এই অংশ অতান্ত কঠিন ও বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নেই। 

ধাটা ভ্রমণে পূর্বে বলেছিলেন, “এ ভ্রমণ খুব আমোদজনক হবে না। জগতের অভূতপূর্ব 
অথনোতিক সমস্যার অভূতপূর্ব উপায়েই সমাধান করবাব চেষ্টা পেতে হবে।” 


মাস, বাটার আত্মজশীবন”ী ১২৩ 


বিমান পথে প্রথম করেক দিন 


বেতারে ক্রমাগত খবরে দিচ্চে সম্মূখের আবহাওয়ার অবস্থা অতান্ত খাবাপ। আঙগপস; পর্বতে 
কুয়াসা হেতু সেলোভেক- এবং অন্যান্য আলপাইন এরোড্রোমে অবতরণ অসম্ভব । কা্তেন স্টাক 
ভিয়েনার ওপর চক্তাকারে ঘুবতে লাগলো, নামবার চেম্টায়। আমাদের পাইলট প্রসেক এ অগ্চলের 
খবর রাখতো, সে এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে। 

আজ্পস্‌ পর্বতের ওপর ছিল কুষাসা- আমাদের বিমানে বোঝাই ছিল আতীরগ্ত অত উপ্চু পর্বতেল 
উচু চূড়াগুলি আমাদের মনে ভ*তব সণ্তার করে তুলছিল। 

আমরা ভাবলাম সসেজ্শগযাল ফেলে দিমে বোঝা কমিষে ফেলি, কাত সেগনল খুব ভাল জানিগ 
[ছিল বলে ফেলে না দিষে রসনার তৃপ্তির জনো সেশশল রেখে দেওয়া হলি। 

বাত ১২-৩০ মিনিটের সময় ভেনিসে পেশছে আমধা সেখানে মামলার ঠিক করলাম) বিচকণ 
বিশ্রামের পর পেট্রোল পুরে নিযে আমরা বোমে চললাম আবহ ওষাব অবস্থা খাবাপ, বেতাব ফলো 
কমাগত ঘোষণা করাহল। দশ মিনিটের মধো ঘোর আন্ধঙারে ডুবে গেলাম। উঞ্চেটা দিক থোকে জো 
বাতাস বইতে পাগল রোমে যখন অপতবণ কবি, খন সেখানকার রাসতায় আলো জ্লচে। 

পাশপোটেরি সব বাপার টিক বরে সকাল এগারোটা আমবা রোম ছেকে বওনা হই অন্মাদের 
বেতার বাতাপ্রেরক মাবেস আবহাওযার প্রাতিশুল অবস্থাই ক্রমাগত জ্ঞাপন কগাছিল। সাল ও উত্তর 
আফ্রিকাষ ঝড়বৃষ্টি চলছিল, 'ভসঘভিয়স্‌ আশ্লেয়গিরির নিকটলতর্ট যখন এসেটচি আখলা, তখন শোনা 
গেল শ্চাটানখা এবোড্রোমে অবতপণ কৰা নিষিদ্ধ হযে গেছে এই ঝড়বাম্টব ভনে। বিমান বারে বাৰে 
ধারা খাওযাব দবান তাকের জিনিসপত্র আমাদের ওপস পড়ে যাঁচ্চল, কাশ্তেন স্টাক, চাকা খাঁরয়ে 
বিমান ঠিক কবে দিলে, তারপর আর এমন হয নি। একটু গরে নীল ভূমপাসাগব নিম্নে দেখা গেল। 

আমরা পড়ে গেলাম মস্কিলে, সামনে যত এগিয়ে যাঝো তহই ঝড়বানট, কাটানিয়া এস্সোড্রোমে 
নামা নাষধ এখন আমবা যাই কোথাষ » প্রাদেশিক এরোড্রোম আমি খুব বেশি দোখান ও অন্লে। 
রোদ উঠেছিল খলে আমরা থারাপ আবহাওয়ার সংবাদ আমল ই নি যেমন ভেনিস্‌ থেকে রোম 
যাবার পথে দিই নি--তেমন। 

সামনে কিছুদ্ধ গিয়েই মেঘের প্রাচীরের মধ্যে ঢুকে গেলাম । বিষম ব্ণন্ট নামলো -আনালার 
মধ্যে দিয়ে বাষ্ট এসে পড়তে লাগলো, আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। ভেবে চিত্তে লাভ নেই ফিবতেই হবে। 

বেতারে জানালে ১৪ দন ব্যাপস আঁবিশ্রা্ত বযণের ফছুল সিসিলির কোন এরোড্রোমেই নামবার 
উপায় নেই । - অতএব যেখানে সেখানে নামা ছাড়া উপায় নেই। 

একটা সমতল মা দেখে সেখানেই নাঁমি। নিকোটেরা অবতরণ ভীমাতে এর আগে চারখানা 
বিমান নেমে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে -কিম্তু আমাদের অত বড় বিমান বিনা দৃঘণ্টনায় দাবা নামলো দেখে 
সেখানকার আঁধবাসীরা তাদের অনতরণ ভূমি সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করলে বোধ হয়। নকোটেরাতে 
আর এক শন্রু জুটলো--বালু। চাকায় এমনি বালি জাঁড়রে যেতে লাগলো যে সামরা ভাবলাম তার 
আমরা উঠতে পারব না। অতএব আমাদের মালপন্রসহ ট্রেন যোগে আমরা প্যালামো রওনা হই, 
গবমান পরাঁদন গিয়ে আমাদের তুলে নিয়ে টিউনিম্‌ খাত্রা করবে, এই কা রইল। 

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি বেড়েই চললো-দুপর রাত্রে এমন ভাষণ ঝড় উঠলো যে আমাদের বিছানা 
দোলাতে লাগলো । এরোপ্লেনখানার জন্যে ভাবনায় পড়ে গেলাম। শনিবার ও রাবিবার গমানে ঝড় 


৯২৪ টমাস বাটার আত্মজীবনী 


চললো-টোলিফোনের ও টেলিগ্রাফের তার ছিখ্ড়ে যাওয়ার দরুন নিকোটেরাতে কোন সংবাদ পাঠাতে 
পারলাম না। 

সোমবারে খবর পাওয়া গেল বিমান অক্ষত অবস্থায় আছে, কিন্ত বালি থেকে উঠবার উপায় নেই। 

পোমবার আমরা এরোড্রোমে শিয়ে আবহাওমার রিপোর্ট নিলাম! আমাদের শুক্ষবাবের 'বিমান- 
প্রমণ সম্বন্ধে চাশাদিক থেকে নেতাব-সংবাদ পাওয়া যেতে লাগলো- ইটালিন চুপা আমরা খ্যাতি অজনি 
করোটি সোঁদনকার বিমানভরমণের দরুন । 

এরোজ্রোমের ডিরেকটারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরোস্লেনখানা বালি থেকে কিভাবে উঠবে 2" 

[ডরেষ্ঠীর বললে, “পে কি। আপনার এরোপ্লেন তো এখানে নেই, কতক্ষণ আগে প্যালাঘে 
লে গিয়েছে!” 

তখন আমরা খবর পাঠালাম, প্যালামেণিতে নামবার দরকার নেই, সেখানে বেজায় কাদা সোজা 
টিউনিসে উড়ে যাও। আমরা সেখানে গিষে যোগ দেব । 

ভেবোছিলাম বূধবার সকালে টিউনিসে পেশছে যাব । তাবপব ্মানপথে অবার্ধশীতিতে আবাব 
চঞ্জতে থাকব। ভাবধাতে কি ঘটবে কি জানি এঙখড় শানে বাবসাষের জনা ভ্রমণ এই আমাদের 
প্রথম। আমরা বািভলন অবতবণ ভূমির কর্মচাবিগণকে ও ইটাশিব বিমান সাঢবকে অগাঁণত ধন্াবাদ 
জ্বাপন করলাম তাঁদের অযাচিত ও অকুণ্ঠ সাহাযোর জন্ে। 


বিমানপথে ভ্রমণ ও মানুষের পঙ্চো মানুষের বন্ধ 


শিমান মানুষের সম্পূর্ণ নব আবিষ্কার । মান,ষেব সঙ্গে মান্ষেব বন্ধুকে প্রযোজনীমঘাতা যে 
কঙ বেশি, এ থেকে তা অনুভব করা যায। অপনকে সেনা করার শঙ্ত বড় সংযোগ বমেচে এব মধ্যে। 
তোঘার জশবন যে অপবেন হাতে এ থেকে তা বোঝা যাষ। গ্রাতকুন আবহাওয়া তোমাকে ইবদেশিক 
তআতথ্য গ্রহণে বাধ্য কববে। 

সকাল ৬-৩০ াঁনটে তব্লুক। ৮টাতে কাইবোনকা ও ইজিপ্টেব সীমানাষ 'লীনযা ও ইটালকে 
আভিপার্দন জাঁনযে বিদায় দিলম। আলেক্জান্দ্রধাতে আমাদের দেশের ব্রাশ্দতকে বলে দিলাম 
তামাদেব সাহায্য প্রদানের জনো ইটাঁলব বিমান-সঁচিধকে ধন্যবাদ জ্ভাপন কবতে। 

ধনাবাদ দেওয়া সহঞ্জ, কিন্ত এ সেবার প্রতিদান দেওমা শন্ত। ইটালতে প্রচলিত একাঁট গজ্গের 
কথা মনে পড়ে। একা স্তীলোকের পু ছিল বিদেশে । স্প্ীলোকাঁট প্রভোেক পথিকের সেবা করতো 
এই আশায় যে ভগবান এর প্রতিদানে [বিদেশী লোকের দ্বারা তার পুত্রের প্েবা করাবেন। 

কতলোক আমাদের সাহাযা করেচে যারা কোনাঁদন আমাদেব দেশের নামও শোনে নি--তাদের 
কাছ থেকেও কত সাহায্য পেষেচি আমরা । 

নিকোটেরাতে বাধ্য হয়ে অবতরণ করবার সময়ে একট দরিদ্র বালক 'নকটবতাঁ গ্রামে আমাদের 
নিয়ে গেল। কাদার সমূপ্রেব মধ্যে সে একছঁ শুকনো জাম দেখিয়ে দিলে আমাদের । আমরা তাকে 
এক 'লিরা দেবার জন্যে ইচ্ছা করলাম-- ছেলোট হাতি বাড়িয়েচে এমন সময়ে একটি বোঁশ বয়সের ছেলে 
এসে ওর দিকে চেষে চোখ টিপলে-ছোট ছেলেটি হাত গুটিয়ে নিলে আবার--তার সেবার প্রতিদান 
আমার আর দেওয়া হ'ল না। এ সমস্ত অপারশোধ্য খণের বোঝায় আমার পকেট ভারি হয়ে আছে! 


টমাস, হাটার আত্মজশীষনশ ১২৫ 


এই ছেলেটি স্সামাদেব গ্রামের টেলিগ্রাফ আপিসে নিয়ে গেল। টৌলগ্রাফ আঁপিস পাহাড়ের 
ওপর। উপ্চু জায়গায় উঠে যেতে হয প্রা ৬০০ মিটার, বাস্তাও ভাল না। আমরা মোটর টেলিগ্রাফ 
আপিস পাঁবতাগ করি, সৃভবাং বালকচিকে কিছু দেওমা হষ নি। স্টেশনে যখন আমবা নে উঠা 
তখন সে এসে পুরস্কার চাইলে । বোধহয় তাকে কেউ শাখিষে দিয়েছিল । 

এদুটি ঘটনার মুল কারণ ধযোধহষ এইঃ প্রথম ক্ষেত্রে বালক স্বেচ্হায এোড়োম থেকে পথ 
দোঁথযে আমাদের এনোছিল গ্রামে সেজন্যে সে বখুশিস নেখ নি। 

কন্তু ম্বিতীষবার আমবা তাকে বলেছিলাম টৌলগ্রাঞফ আঁপুস দেখাতে বিশষত ছেখানে ওঠাও 
ছিল কম্টকব। 

আমি এই ছেলেটিকে বড় পছন্দ কবেছিলাম - যদি গিললন্‌ সহাবব টেকশকাল স্টলে ছাঃ 
1হসেবে ঢুকতে চাইতো, আমি তাকে নিযে নি তাম। 

পুবানো আমলের ইটালি ছিল অনা ধবুণর। ভাবা ছেলেব্ডো হাতি পেতেহ গাকাতো 


ববাশস দাও 


মরুভূমিতে খুখপ্টমাপ যাপন 


মবুডামাতি সময পোঝা যায় না। নতুন ইঞ্জন এল একাদন পরে। সন্ধ্যায় আমরা স্টাড দিলাম 

ইঞ্নে। বসাপাব বিছু দোষ হল, সেটা বারে আমলা ধবডে পাবলাম না। পবাদিন কাজটুক শেষ কলে 
লা ০0৮৩ উড়ে পলীম্ষণ ববতে গেলাম হাজিন। 

পরদিন সকাল এটাম যাহা করবো ভেবেছি । কিন্ত চদি দেখা গেল না। এখানে গীদর আলো 
“শের আলাব মত উজ্জল! 

বড়।৮ন সপন করলাম পৈনাদের মধো খর সানানাভাবে । গাশিবদূুন এডালে লডাঁদন-জখিবন যাপন 
এই আমার প্রথম । বাত তিনটার সগয সার্টি থেকে ২৫ কিলোমিটার দৃবনতগ বেনগ।াঁজিতে খালা 
কবব -'সথর কবা গেল। 

কাগেঠন স্টাক্‌ ও ভাব সাগীগণ আমাদের ওঠালে রানে বান ৪১৯৫ মিনিচের সম রওনা হই। 
ধ[বিমানপথে নৈশজ্রমণ এই আমার প্রথম । সকলেই এলেন আমাদের সাহাধ্য করতে। 

বিদায় নার্চ।! ভোমার অপর্ধা রোদ, হারয়া এ মানুষদের কখনো ভগব না। 

চাঁদের লালো সযোব আলোর মত উজ্জ্ণ। এখন মেঘে ঢাকা। বাত অন্ধকার, কেনল 
িনের পাইপের আগুন ও সমুদ্র আমাদেপ পথ প্রদশীক। এ মেঘে জল হবে ৫টা এখনও পাতে নি। 
বেতাব কমণচারশ মারেস্‌ অনা অন্য স্টেশনের সঙ্গে যোগ রাখাতি চেজ্টা করচে। 

ইঞ্জনেব ধূক ধুক শব্দ চিক যেন হংসপনদদনের মত। ইাঁপিন যেন এখানে আমাদের সগোগ্ 
উভগ্নের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেচে। অশ্বের সঙ্গে অশবারোহীর মৈতে এ ভাবেই গড়ে ওঠে। অখধ্ব 
আরোহীর প্রাণ রক্ষা করে, আরোহণ অশ্বের প্রাণ বাঁচায় । 

ভোর ৬টা! দৃব আকাশে একটি ক্ষীণ আলোক রেখা । সকাল 2 হাঁ, সকাল হা'ল। ধন্যবাদ । 
“দনের আলোর সঙ্গে প্রকাশ পেল পূর্ব আকাশে বিপজ্জনক মেঘ, ঝড় নেই। 

মাইজেল ভোজ লাগালে । থামোফ্লিযাস্ক থেকে চা ঢাললে, ডিম সম্ধ ও আরবদেশীয় রুটির সো 
মন্দ লাগলো না। আমাদের সকলের মুখেই হাপি। জীবনকে আমরা সবাই ভানবাসি। 


১২৬ ঈজাস বাটার আত্মজশীবনশ 
মর্দূমির ভবিষ্যৎ 


পাথবশর বাস্তবর্প ম্যাপ থেকে কত পৃথক? ম্যাপে বহু নদ, খাল আঁকা থাকে। নদী 
অর্থে আমরা কষ্পনা করি সমূদ্রাভিমুখশী জলপ্রবাহ। উত্তর আফ্রিকাম ৩০০০ কিলোমিটার ব্যাপী 
স্থানের মধ্যে এক ফেঁটা জল কোথাও পাই নি শীল নদশ ছাড়া। 

এখানে আধ গ্রাস জল খেষে আধ গ্রাস জল ফেলে দেওয়া কত বড় অপরাধ, তা বুঝলাম । জল 
এখানে মানুষের প্রাণ। গান্তপালাও তা বোঝে । নদশব গভপব গর্ভে তারা জল্মাম। 

গানুষে তার জশীধন বচাবাব জন্যে কিছুই করতে জানে না। নদখর গাতি পারনর্তন কবে 
শেখে নি। অথচ সমুদ্রে অনাবশ্যক কত জল রযেচে। সমব্দ্রবপ বিরাট চৌবাচ্চার জল মরূভূঁমিতে 
সেচন করতে শেথে নি মানুষে । পর্ধত থেকে মবুড়ুমিতে জল এলে চলবে না সম্রেব জল এখানে 
আনতে হবে তবে এই মর, শসাশালিনী উবরাভূমিতে পাঁবণত হবে। এ মহাধ্যাপার সম্ভব করতে 
পারে শুধু জেমস ওযাটের স্টীম ইঞ্জিন -পুরাকালের ক্ষীতদাসবূল এখানে অসহায় । 

বড় বাসাযাঁনকেরও আবশাক। সমূদ্রজলেব ফে অংশ জীবনের পক্ষে হানিকব সে অংশটুকু জল 
থেকে তফাৎ কবে বাকিটা গাছপালা, তঁরিতরল্গারণর জন্যে ব্যবহাব করতে হবে। তবে মবুডুমিতে 
গরশীননেল সণ্টাব হবে। জাবণের সণ্টার হলে স্বাভাবক জলপ্রবাহ স্থাঁপত হলে। পৃথিলশতে পহু 
থাপ উৎপল হলে, যা এখন দধকান, তাল চেযে দশগণ বোশ। এপসিবায় ওই অংশের ও ভমধাসাগব 
তশয়ের দিকে সকলেব দণন্ট পড়বে। 


মিশর থেকে প্যালেস্টাইন 


নশলনদশর তীরবতা ভূভাগ কি সুন্দব' সবুজের স্বর্গ ৩,০০০ কিলোমিটার ধরে শুব, 
বালুরাশি দেখে আসাধ পরে চোখ জড়িযে গেল আমাদের । 

স্বর্গ শেষ হবে আবার রশ মরভূমি। জ্োোব 'হাওযাষ এবোশ্লেন যেন লাফাতে লাশলো। 
বেতাব কর্মচারী সংবাদ নেবার চেমটা করলে, কিম্তু কাষবোর সাড়াশব্দ নেই । অনেক পবে সংবাপ 
এল। ইজিশ্টেব আকাশে ৮,০০০ ফুট পর্যন্ভ ঝড়ো হাওধা বইচে। প্যালেস্টাইনে ৩,০০০ ফুটে বালিব 
ঝড় চলট। বেশ। আমরা ওপরে উঠবো । দক্ষিণ থেকে এল বালিব ঝড়। 

আম কখনো বালির ঝড় দোখ নি। অনভ্স্ত বলে একটু ভয হ'ল, এবাৰ আমাদেব শশগ্র 
উঠে যেতে হবে, ২,0০০ মটার তো এমনিই উঠোচি। কাশ্তেন স্টাক, শীতেব কোটের জন্যে কেবিনে 
ঢুকলো । আমাহদর সকলেব গাযেই শীতের কোট। স্ট্যাক উত্তবে বেকে গিষে ঝড় এডাতে চাইলে 
আম বড়া দেখে গুব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সণ্চয কবতে ইচ্ছক ছিলাম। স্ট্যাকের এ আঁভজ্ঞতা বোধহয 
পূর্বে ছিঠা সেজনো সে এর পুনবাবৃত্তি কবতে রাঁজ নম ঝৃঝলাম। আমবা সমুদ্রেব ওপবে চলোচ 
ঝড় দাক্মণ দিকে বইচে। এমন কিছু বড় ঝড় নধ, তা হ'লে এত সহজে পার পেতাম না আমরা । 

আমাদের দেরি হযে গিষেচে। ১৯৩-১৫ মিনিটে আমবা রওনা হযেচি, সামনে মুখোড় হাওয়া। 
বোধ হয় সন্ধ্যায় আমধা জেবুসালেমের গনিকউবতা রামলেতে পেশছুব। 

স্টাক্‌ মারেস্‌কে বললে, বামলেতে সবর্যা্ভ কখন হয বেতারে জানতে । সূর্য ডুবে গেলেই 
অন্ধকার হযে যাবে। আমবা এবোড্রোষ থেকে বোশ দূরে নেই। স্ট্যাক বাঁদকের ইঞজিনে বেশ 
গ্যাস দিলে । এটা আমি বন্ধ কববো। বাঁদিকের ইঞ্জিনকে আমি বোশ খাটাতে চাই নে। 


উ্মাস বাটার আত্মজশীবনণ ১২৭ 


বুশান্মারে রানি যাপন 


এই সহরের লোক সংখ্যা ৩০,০০০--কিল্তু একটা হোটেলও নেই। সেদিন পষণ্তি ব্রিটিশ বিমান- 
লাইনের পাইলট ও কর্মচারিগণ এরোস্রোমে নিজেরা চা তোধ করতো। মিঃ কাজেবুন সম্প্রীতি একটা 
ছোট হোটেল খুলেছেন -চারাটি বিছানা আছে হোটেলটাতে, বেশি আড়ম্বব নেই। এখানে সমুদ্রের 
হাওয়া বেশ লাগে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন । মিঃ কাজেরনি দাঁক্ষণ পারসোব একজন সাধ বাবসায়ণ 
ছুটোছুটি করে দেখাশুনো করচেন, বেশ ইংরেজি বলেন। তান আমাদেব সঙ্গে আহাগ করলেন এবং 
বাবসা সম্বন্ধে অনেক খবর দিলেন। আমরা দুটো ঘর নিয়ে রাতে শয়ন করলাম । এ হহাটেলপ তাঁব 
নিজের খরচে তোর। 


আমরা ঝড়ে পাড় 


আমবা পুঘণ্টা ধরে উড দএপুর নাগাদ ৮৫০ কিলোমিটার আমবা এগিয়ে যাবো । আমরা 
লঙ্গে সহরেব কাছাকাছি এসেচি-যেখানে হামপারিষাল এয়ারওয়েজ এর বিমান অবতরণ করে। 

বাতাস শাহ ম্রে দর্পানের মত সমতল ও স্বচ্ছ জলের তলাকাব বড় বড় পাহাড়গযীল বিমান 
থেকে দেশ দেখা যাচ্চে। আমবা আরবদেশের নিকটবতর্ট হযেচি, তার অন্তরাক্ষ শীঘই চোখে পড়বে। 

পক থেকে ভীষণ মেঘ উঠচে, বিমান হাওয়ার মুখে লাফাতে থাকে । পূর্ব দিক থেকে মেঘ- 
পা জনে আসচে। কাগ্তেন স্যাক্‌ বললে, সে উত্তর পিকে নিযে যাবে আমরা এখনও আরবেব কিছ, 
অংশও বোঁখ নি। ঝড়েব মখে বিমান ছেড়ে দিয়ে স্ট্যাক বিমানকে ঝড়ের গাঁত দান কবলে, ঝড় 
পোহছন পে বইল। 

নীচে মেঘ, ওপরে আমবা উড়ে চলোঁচ, বিমানের ছাযা মেঘের গায়ে । নানা রকম রঙ মেঘের 
গাযে বিমানের ছামায় চারপাশে রামধনুর স্ণন্ট হযেচে। আনি অনেকবার মেঘের ওপর দিযে উড়ে, 
এমন সুল্পর দশ্য কখনো দোখ নি। ঝড় আমাদের ঠঁকিয়েচে। দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঝড়টা ক্রমশ ছাঁড়সে 
পড়চে। স্ট্যাক্‌ আঁভজ্ঞ পাইলট, উষ্ণগণ্ডলের ঝড়ে সে অনেকবার এমন বিপদে পড়েচে। মারেস্‌ 
বেতাবে খবর নিতে চেম্টা করণে, কোন উত্তর নেই কোন পিক থেকে! এবাব ঝড়ে পড়ে গিয়োচি আমবা 
[বমানখানা একনার উঠচে একবার পড়চে। আমাদের পেছনে সামান্য একটু আলোর রেখা । 

ড় বিমানকে ন্ধীচে নামিয়ে দিলে জমির মাত কয়েক শত মিটান ওপরে আমরা রযেচি। এখন 
ভগবান যা করেন। নীচে কি আবব দেশ? 

আবাব সমূদ্র দেখা যায় নশচে। সামনে ওটা কি? আলো” স্টাক আঙল দিয়ে মোঁদকে 
দেখিয়ে হাসে। সব সময় স্ট্যাক জয়ী হয়। ঝড় পেছনে পড়ে গেল। বিমান পাফাতে লাফাতে 
সামনের দিকে ছহটেচে। 

জাস্ক বড় বিমান বন্দব, কিন্তু এখানে আমরা বিমান ছেড়ে জিতে নামবাব অনুমতি পেলাম 
না। যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে এপেচি, সেখানে নাকি কলেরার মড়ক চলছিল। আবিলম্বে 
জাস্ক ত্যাগ করতে আঁদম্ট হ'লাম। কোন হোটেলে ঢুকে কিছু খাবার পযণ্তি অনুমতি গেলাম না। 
[নিজেরাই চা করে নিলাম, ডান্তার আমাদের জন্যে জল নিয়ে এল। 

ঝড়ের সম্বম্ধে আলোচনা করাছিলাম। মারেস্‌ বলছিল, সে কড় দশ হাজার ফুট উপ্চুতেও 
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বর্তমান ছিলি । আমাদের বিমানে যথেষ্ট বোঝাই ছিল, সুতরাং অত উপ্দুতে ওঠা সম্ভব ছিল না 
তার পক্ষে । ইরান দেশের পর্বতের ওপর তখনও মেঘ ও ঝড়ের চিহৃ। 

আবার ঝড়ে পড়ে গিয়েচ। বুশারার সহরের চা ও আলু শাঁড়য়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি 
পেট্রল পুরে নাও। আমরা এরোস্লেনের ডানা বাঁধলাম। নইলে উল্টে যেতে পারে। 

গাবার আকাশে উড়োচি। কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের চিহ দেখা গেল না। বিমান আবার লাফাচ্ছে । 
কেও ৫ প্রচেক আমাকে একটুকরো কাগজ দেয়। আর বেশি ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। এখন আমরা 
ণদঝতে পেবেটি -এর অনেক ওপরে মুখোড় বাতাস নেই; আখোড় বাভাস রযেচে নীটের দিকে, সমুদ্রের 
ঢেউ দেখে তার অদ্তিত্ব অনুমান করা যায়। 

আমবা যাত্রী, 'িল্তু বিমান চাপনায় আমাদের যৎসামান্য আঁভজ্ঞতাটুকু কাজে লাগাতে হবে, 
বড় পড় এগনক্ষরে পাইলটকে আমাদের মতটা লিখে দেখালাম । ফল হ'ল। পাইলট আমাদের মতে মত 
[দলে। পেছন থেকে এযান হাওমা যাঁদ বয়, তবে আজ পারসোর ওপর দিয়ে উড়ে বেল্যাচস্থানের 
পদর এপোজ্রোশে পেশছে যাব। 

প্রথণ দাঁড়াচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্চে কখন ৫ মারেস; বেতারে সংবাদ নিতে চেত্টা করলে। গ্রুতাক 
মানত এখন মলাবান। 


টরাস- 


চি 


ভারতবর্ষ থেকে ফপ্রণার পথে আমাদের মান আমণের খখটিনাটি পর্ণনা লেখা সম্ভব ছিল শা। 
এখন আমরা বাবসা সম্পকিতি আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। 

বিমান ভ্রমণ সম্বণ্ধে আমার বিশেষ কোন আদেশ ছিপ না। কিন্ত সিরিয়া, আলেপ্পো এবং 
[তালন্‌ থেকে দ্শীদনের পথ দুরে, এ সম্বন্ধে আমায় তদারক করতে হয়োঁছল। খ্াপারটা আর কিছ, 
নয। প্রধান পাইণট স্টাঝ নানা ওজর আপাতত উত্থাপিত করলে কেন আমমা আছেপ্পো ছেড়ে তুরস্কের 
ওপর ঠিমে ডাটে কনস্টপাউনোপলে যেতে গাববো না। সেখানে ফেব্রুয়ারী শাসে বান্টি হয, নানবার 
ভাল স্থান নেই, আবহ।ওথা খাবাপ -ইত্যাঁদ নানা কিছ, । 

আমি স্বীকার করণাম, সবই সাঁতা। কিন্তু বিপদ ও বাধাকে অতিত্রম কবাতেই আমার আনন্দ । 
নামি ভারতণর্ধ যাবার সহজ পথাঁ9 আধিজ্কার করতে চাই ও পথের বাধাশাবপ' ও জানতে চাই । 

ঠুবস্কের মধ্যে দিয়েই সোজা পথ। চিফ পাইলট সেটা বুঝতে পারলে না। আমি বললাম, 
সে থাকে বা যায়, তুরস্কের ওপর দিয়েই আমরা উড়ব। 

আমার এই কথায় কাপ্তেন স্ট্যাক তার জিনিসপত্র বিমান থেকে নামিয়ে নিলে। সে যেতে 
পাত নয। প্রচেক্‌ ও মারেস্‌ সঙ্গে থাকতে ঢাইলে। 

কাস্তেন স্ট্যাক্‌ চাববার তুরস্কের ওপর দিয়ে উডেচে। তার ওজর আপাত্তর মুলে রয়েছে 
তার আভিঙ্ঞতা। অন্য সকলের আঁতিন্ঞতা নেই, আছে শুধু সাহস। আমার মুস্কিল হয়েছে, আমি 
যা ধববো, তা করবোই। কাগ্তেন স্ট্যাকের কথা ভাবলাম। এই বিমান ভ্রমণের সাফল্যের ওপর 
বেচারীন থাম, যশ, খ্যাতি সব নিভর করচে--তামাদের ছেড়ে যাওয়াতে তার নোৌতিক ও আর্ক ক্ষাত 
যথেষ্ট হবে। ভ্রমণ সাংগ করলে ষে টাকাটা সে পেত আমাদের কাছ থেকে তা এখন পাবে না। 
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কাস্তেন স্টাককে একথানা চিঠিতে সব লিখলাম খলে। তখন সে ফিরে এল। একঘন্টা পবে 
এ্যালেকজাশ্ড্রেট- উপসাগবের ওপর দিষে আমবা উড়ে চলেছিলাম। দ.বে দিকচকবালে সউন্জ টরাস 
পর্বতমালা । 

স্ট্যাক্‌ বিমানকে ৩,০০০ ফুট ওঠালে। মাবেস্‌ বেতাবে কোন তৃকর্শ স্টেশন থেকে সংবাদ পাবার 
চেষ্টা করলে, 'িল্তু পালে না। আমাদের দক্ষিণে বামে, উত্তব পূর্ব দিকে শব্ধ ঘন মেখে চাকা 
পর্বতমালা । আমাদের পথ উত্তব পরর্থ দিকে ।সাঁদকে আকাশ পবিজ্কার। এই সমষ হাওয়া উঠলো 
জোবে, ঝড়ে আমাদের গতিপথ শেকে পিছ্ভাত কবতে চাইলে । 

যাঁদ আমবা গুাঁদকে কমাগত চলি তবে আবলাব আলেপ্পো সহরে খুনে যাব । মারে কোন 
খবব পাচ্চে না বেতাবে, সামনের দিকে আবহাওয়া ও মেঘের অবস্থা কি জানবার কোন উপায নেই। 
আমরা 8,৩০০ 'মটাব উঠোঁচি। চাব ঘণ্টা ধবে আকাশে বযোচি কিন্ত পাহাড় ও মেখের মো কোন 
ফাঁক দেখচি না যাব মধো দিযে ওপাবে উড়ে যেতে পারি। 

একঘন্টাব মধো টবাস্‌ পর্বতি পাব হযে যাওযাব কথা । মাত দুগ্থন্টাব পেট্রোল অবাশস্ট আছে । 
এখন মা পরীক্ষা নয এবার আমাদের বাচতে হবে। বিদ্টাখ খবচ কবে বেতাবে কথাবার্তা বলাখও 
তশর চবকার দেই চুকাগাষ আমবা নামঙো 5 আদানাতে  সমতব নয । এখনও তিনঘন্টা দোব হবে 
আদান তৈ [পবা সেখানকার অবঙবণ ভূমি ছোট আমাদের বিমান সেখানে নামবে না। একথা স্ট্যাক 
এ তোস্পো নন্ঘার অনেকবার আমাদের পলেছিল। ভবে কোথাম নামবো ৯ সম্রভীরে ? 

[বত স্টাব বললে দাক্ষণ তবস্কেব দমুদ্ূুতীব পর্বতময় বিমান নামাবাব জাগা নেই। 

২1৩সধ্যে আমনা আপাশাতি পেশছে গেলাম। ঝড় এখন আমাদেক পেছনে খুবচে, সুতবাং 
ঘণ্টা ৭9 কিলোিটাব বেগ বেডে গিযেচে আমাদের বিমানেব । আদানাব অবঙবণ ভূমি ছোট তাই কি? 
একেবারে শা পাওয়ার চেপ্য ছোট ভালই । 

শাদানা পেখছে আমবা সহবের এপব চক্লাকাবে ঘুরতে লাগলাম । গাধাদ়োম কই মান্য ৭ 
পশুকে ভধটা$৩ বনে পিষে মাটেব গপবন নামলাম শেষকালে। 

আমবা আদানা স্টেশনে মেল ট্রেনে বসে আছি । সকালে আবহাওঘা সাঁতাই ভপম্বণ খারাপ ছিল। 
দুবে টপাস পরতেব তুষারমন্ডিত ৮ড়া আকাশেই গেলে উঠেটে [কি ভয়ানক দশ্য। এখন আকাশ 
পাবতকাব। আবার চেম্টা করতে হবে। ট্রেন থেকে নেমে বিমানে এসে উঠলাম। ঝরণাব নিমপি 
জলেব মত পাঁরম্কার আকাশ। আমবা ভীষণকাষ পর্ণ তমালার দিকে উড়ে চলোচ। কিছুক্ষণ ধবে 
ট্রেনটা দেখা গেল পাহাড় ঘুরে একে বে'কে কমে অপ.শ্য হয়ে গেল। 

আদানাতে ভাল পেট্রল পাই ি। আমাদের বিমান আতি কম্টে ওপরে উঠচে। প্রেন থেকে নেমে 
এসে ভালই কবেচি। ১২,০০০ ফুট উঠেটচি, এখনও আমাদেব সামনে উচ্চতব পর্বতমালা । বাঁদিকের 
ইঞ্জন ১,৭০০ বাব ঘুরচে। আমি ওকে ক্লীতদাসেব মত খাঁটি বন্ধত্বের অমর্ধদা করচি। না করলে 
চলে না, এত পাতলা হাওয়ায় আমাদেব বিমান স্থির থাকতে পাববে না নইলে। 

মারেস: দেখালে, বাম দিকের ইঞ্জিনের উত্তাপ শূনা বিদ্দর দিকে দত নামছে । ব্যাপারটা সহঙ্জ 
নয। তৈলদান যল্দেব তৈল বরফে পর্বিণভ হচ্চে শগতে। এখনি ইঞ্জিন বন্ধ করা দরকার । আমরা 
তখন টরাস্‌ গর্তের মাথায- আমাদের নীটে গভীর খড। শুধু বরফ আর বরফ গাছপালা 
চোখে পড়ে না। 

১০ 


১৩০ টমাস, বাড়ীর আাতজশীবনশ 


সে ইঞ্জিনটা বম্ধ করে দেওয়া হা'ল। বাকি পুটো ইঞ্জিন কি বিমানকে এত উ্চুতে রাখতে ও 
চালাতে সমর্থ হবে ? 

হ্যাঁ, পেরেচে। 

দাক্ষণ দিকের ইঞ্জিনটা উত্তর আঁফ্রকাতে নতুন লাগানো হয়েছিল। তখনই এটা মাঝে মাঝে 
থেমে যেত। এখন এটাকে দুটোর কাঙ্জ এক সঙ্গে করতে হবে। এ পর্বতের শেষ নেই, তিনঘণ্টা ধরে 
চলো, তবুও শীচে বরফ আর পাহাড় আর গভশর খড্ অথচ একঘণ্টায় আঙপস পর্বতের ওপর 
[দষে উড়ে গিষোছলাম। 

হঁঞ্জনকে বাঁচাবার জন্যে আমরা অমির কাছাকাছি লামিয়ে আনলাম বিমানকে, বাগদাদ রেলপথ 
ধরে ধরে ৮লেচি, যাঁদ বাধ্য হয়ে নামতে হয়, ফাঁকা জায়গা পাব। পরবরতাঁ বন্দর কোনিয়া কতদংরে ? 
আমরা কাল সেখানে খবর পাঠিয়েচি অবরতণ-ভাঁম পতাকা দ্বারা চিহিত্ত করে রাখতে । হয়তো তার 
আস্তত্ব আদানা অবতরণ-ভূমির মতই শুধু কাগজেই আছে । 

এ সামনে কোনয়া। ভগবানকে ধনাবাদ। রেলওয়ে স্টেশনটা খুব বড় দেখা যাচ্চে বটে -কিল্ত 
বিমানবন্দর কই? ডাইনে, বাঁয়ে যে দিকে চাই-- বিমানবন্দরের চিহও নেই পরবতার্ঁ বিমানবন্দর 
এসকিসাহব ৩০০ মাইল দরে--স্ট্যাক বিমান না থামিয়ে সোঁদকেই চলল । 


টমাস বাটার নোট-বই 


| ভ্রমণকালে নানা দরকারী 'ধিষষ বাটা তাঁর নোট-বইয়ে টকে রাখতেন। নন্নে কিয়দংশ 
উদ্নত হ'ল] 

[পোল একটা উটেব দাম ৬০০ থেকে ৭০০ ইটালিয়ান লিরা। ৪০০-৬০০ কিলো গজনেব 
বোঝা ধরে এক একটা উটে। দিনে একটা উটে ৩০ কিলোমিটার পথ আতিক করে। 
থরচ পড়ে উঠ পিছ ২০ ?লরা দৌনক। যাঁড়ের দাম ৬০ থেকে ১০০ লিরা। ১০০ কিলো 
বোঝাই নিয়ে দিন ২০ কিলোমিটার হাঁটিতে পারে। 

এ সব জাগায় এক স্থান থেকে অনা স্থানে জিনিস দিয়ে যাওযায় খরচ অনেক বেশি। 
বঙমান অবস্থাম দোকানের ম্যানেজার ডাক ধা মোটরে মাল পাঠাতে পারে না। উট ভিন্ন 
উপায নেই। খল্রেব দুরত্ব ১০০ কিলোমিটার, কোন দোকানই বন্দর থেকে ১০০ িলো- 
মিটাবের কমে নেই। 

প্যালেস্টাইন -রামলেতে নামলাম) তখাঁন জেরুসালেম রওনা হই। সকালে রামলের নিকটবতাঁ 
ইহুদী সংস্কৃতির কেন্দ্র টেল্-আভিভ্‌ উপাঁনবেশ পাঁরদর্শন করি। ষাঁড়ের মত জোর 
অন্ুভধ কবা৮ দেহে । যে দেশই দোঁখ, সে সম্বন্ধে আগে যা ভাবতাম, তার চেয়ে দেখচি 
সম্পূর্ণ স্বতদ্ত। পূর্ব থেকে নিজের বাদ্ধিমত না দেখেশুনে যেন কিছু না ঠিক কার 
এই বহুমলা আভিজ্ঞতা লাভ হ'ল এবার। 

বাগদাদ- মুচি জুতো পালিশ করে এইভাবে--প্রথমে সে একটা নেকড়া দিয়ে জতো মোছে। 
তারপর সাবান দিয়ে ধোয়। রং লাগাতে তরল পালিশ ব্যবহার করে, ইচ্ছামত রং লাগায় । 


উ্গাস, বাটার আত্মজশীবনপ ১৩১ 


তারপর আমাদের তোর পালিশের মত শস্ত পাঁলশ বাবহাব করে আবাব নেক্‌ড়া দিযে 
মোছে- আবার পাশিল লাগায। 

সে সাধারণ সাবান ব্যবহার করে। তরল পালিশের জন্যে 'ব্রিথ ও প্ল্যাটেব তৌব কোব্বা পালিশ 
ব্যবহার করে। তবল পালিশ ৭ আনা দাম শত্ত পালিশ ৮ আনা, খুচবো দাম। 


জিল-ন্‌ সহরে প্রত্যাবর্তন 


বম্ধুগণ, আপনারা আমাছে যে স্বাগত সম্ভাষণ কবেচেন, তাব শ্রাহজারকতা আমাকে মুগ্ধ 
কবেচে। আম বহত্ণবে ভ্রমণ কবে এসেচি বটে, কিন্তু সে দিক ণেকে গর্ব করবার কিছ নেই 
আমাদেব। ববং আম বিমান ভ্রমণের পৎ্প্রদশকি বীবপুবৃষদের নিকট কৃঙজ্ঞ যাঁরা নাজপেব জীবন 
উৎসর্গ করে মানুষকে পাথা দিষে গেলেন। এই যে আজ আম কষেক সপ্তাহের মধো এঙদৃৰ বোঁড়িযে 
এলাম পূ যে পথ যেতে কযেজ্ বছব লাগত একজন তাঁদের কাছেই আমবা কৃতজ্ঞ । 

বিমানযন্তেব কগ্যাণে ধিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন মাজ আমাদের সম্ভব হযেছে। 
নল পেশৈই আমাদের [জিনিস চাষ । তাবাও আমাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে তাবাও আমাদের 
মব্গালসাধন করতে প্রস্তত, যদি আমবাও ভাদেব মঙ্গলসাধন কাব যাঁদ আমবা আলও ভাল মাল দিই। 

[লিমানযন্তের জয় হাকা আমাদের কারখানার জয় হ'ক। 


সহকমশ 








টমাস বাটা সাবাজীবন তাঁব সহকমাঁদের সঙ্গো বন্ধের সম্ন্ধ বজায রেখে চলোছিলেন। 
শ্রমিকদের সঙ্গেও তাঁব একটি অপূর্ব বম্ধুতের সম্বন্ধ ছিল শুধু তাঁর কারখানার শ্রমিক নয়, যে 
লক্ষ লক্ষ লোক যন্তেব পেছনে কাবখানাষ, খাঁনতে মাতে, মাটিব ওপরে বা নিচে যারা ভাতেন কাজ 
কবে- তাদের ওপর নাটাব অপাঁরসীম দবদ ও সহানুভূতি দেখা যেত। নিজেও তিন শ্রামক বংশে 
গল্মপ্ুহণ বনে নিজের বুদ্ধপলে অঙতখানি উঠোছ্িলেন, ভাবি জশবপনের উদ্দেশ ছিল সাধারণ লোকের 
অবস্থার উল্লযন। তাঁব অদম্য ও দুধার্ষ ইচ্ছাশাণ্ত এই উদ্দেশ্যেই [ভান প্রযোগ কাবোছিলেন। 

তাপ অভিজ্ঞতা দ্বারা [ঠাঁন বুঝেছিলেন রুটি হাতিযাব ও যন্ধাপির চেখে পড়, কথার চেষে কাজ 
বড়। তিনি তাঁর কারখান কে সামাজিক প্রাতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, তাৰ নিজেব ও দশের কল্যাণে 
সবশাস্ত নিয়োজত করতে চাইতেন! পরস্পরের মধো সহযোগিতা বর্ধনে জনো ১লা মে দিবসের 
ছুটিব উৎসব প্রাতষ্ঠা করেন। এ দিন তিনি তাঁর নিজেব আাবাসবাটিতে কারখানাব সকল শ্রমিকদের 
আমন্তণ করে আনেন এবং সেই থেকে প্রাতি বংসরই এ দিনটিতে সকলকে ছানযে আমোদ করতেন। 

বাটাব কত গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল লোককে শিক্ষা দেবার, তা এই বাপার থেকে বোঝা যাবে। 
প্রাতি বংসর এই উৎসবের দিন তান শ্রীমকদের নিকট কারখানার সারা বছরের লাভ, মাহনা, মাল' 


১৩২ টমাস, বাচার আত্মজশীবনণ 


উৎপাদনের হিসাব ইত্যাদি দাখিল করতেন-শ্রামকদের বার্ধক আয় ও সণ্টষের কথাও এতে লেখা 
থাকত। এই উপলক্ষে সকলের উৎসাহ এত বেশি হয়েছিল যে ১৯৩১ সালে উৎদবের দিন ৮০,০০০ 
লোক যোগ দিয়েছিল, ১১৩৭ সালে যোগ দেয় ১৮০,০০০ লোক। জিল্‌ন কারখানার বড় হল্‌ সোঁদন 
উৎসবধেশে ভূষিত ভোজনাগারে পরিণত হয়-যন্মেব মাঝে মাঝে সাদা চাদর-ঢাকা, ফুল-সাজানো টেবিল, 
প্রত্যেক টৌধলে শ্রামকগণ তাদের পরিবার নিয়ে খেতে বসেচে--সকলেই সোঁদন কাবখানার আতাথি-_ 
গৃহ্বামী ও কতা হচ্চেন কারখানার ম্যানেজার ও তরি পঠণ। এই বিরাট উৎসব বাটার কারখানার 
শ্রমিকবগেবি পাবিবাবিক একা ও কমণনিষ্ঠার প্রতখকস্বরূপ | 
১৯২৪ সালে টমাস বাটা এই উৎসব দিবসের প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক শ্রীমকেব 
গায়ে ও তিকানাষ িম্নালাখিত নিমন্ত্রণ পর প্রেরণ করেন £- 
১লা মে, ১৯২৪) 
পক্ধ,গণ। 
আমাদের শ্রমিকগোচ্ঠী এত বড় হয়ে শিষেচে যে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের পাবিচয় নেই। 
অতএব এক লসর পুরো কাজেব পর ১৯লা মে দিবসে সবাই মালি মিশে আনন্দ কবা যাবে, স্থির 
চাবাচি। 
আপনাবা সপাঁরবাবে উত্ত দিবসে আমার বাড়ে দয়া কবে আসবেন। আমি আপনার 
স্ঘী-পত্র-কন্যা সকলকেই সাদর-নিমল্মণ জাপন করাচি। 
ভবদশয় 
টমাস বাটা 


সহকার্মগণের প্রীতি বাণণী 


১পলা মে, ১৯২৪ 


আঁম নিজের বাড়িতে আপনাদের প্রাতি স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবাঁচ। আপনাবা আমাব নিমল্াণে 
এখালে সমাগত হয়েছেন, ঈলা মে দিবসের শ্রামিকগণেব ছংটীব দিনের উৎসবেক আনূষ্ঠান কৰপত। 

কাবখানাষ প্রীতাদনই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয। কাবখানার বাঁশি বাজধাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন 
হামসাধ্য কর্মে আমাদের যোগ দিতে ছুটতে হয, সেখানে সূরু হয বস্তুব হহেগ অতগ্রাম, শ্রমেব সঙ্জো 
সংগ্রাম কঠিন সংগ্রাম, আমাদের জপবন ধবংসকাধশ বিবূদ্ধ শাজব সঙ্গে মনশ্াত্েন আংগ্রাম। 

আমণা হাসাচ্ছাদন অঞজরনি করতে রোজা ছ.টি কাবখানায যেখানে জশীধকার উপাধ সেখানেই 
শীন্ন। যেখানে জনন সেখানেই সংগ্রাম । 

কারখানা মজালাসি বন্ধৃত্বেব স্থল নয, গৃহই হচ্চে তাব উপয্ক্ত স্থান। কর্ম অচ্তে বহ্বে একটি 
দিন অন্তত আমাদের এ ভাবে মেলামেশা নিতান্ত আবশাক- -আমোদ করতে, স্ফৃর্ত কবতে। একই 
উপাধ থেকে সবাই যখন আমবা জশীবকানিবাহ কাব, তখন আমরা সকলে একই পাঁববারভুক্ত। 

আজই সেই শুভাঁদন। আজ কারখানার বাঁশ নীরব থাকুক, কারখানাব পারবর্তে আমার 
বাড়তে সবাই মিলেমিশে আনন্দ করা হবে। শোভাষাত্রাব সময় ষে পতাকা তোমরা বহন করোছিলে, 
সেই তোমাদের জয়াচহৃ, তোমাদের হাতে-গড়া মালের প্রতশক। ওকে কেন্দ্র করেই আমাদের গৌরব 


টমাস, বাটার আত্মজশবনপ ১৩৩ 


পৃঞ্লীভূত হয়ে উতঠুক-শতাব্দশর পর শতাব্দী ধরে ধেমন একখানা রু'টিকে কেন্দ্র করে কৃষকের শ্রমচক 
আবাতত হয়। কৃষকের শ্রমলন্ধ বস্তু যেমন ভগবানের দান, আমাদের শ্রমল্জ দ্রবোর উপবও তৈমান 
ঈশ্বরের আশীর্বাণণ বাষতি হ'ক। 

আমাদের পার্বত্যপ্রদেশে কিছু উৎপন্ন হয না, শৃধূই পাথর আর পাথব, মানুষের বড় দুঃথ 
সেখানে । আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, “ভগতান যখন গণথবীতে পাথর ছাড়িয়ে দিলেন, আমাদের দেশে 
এসে তাঁর থলে ছিড়ে গিয়েছিল ।” সে পাথরও এত খারাপ যে তাতে রাস্তা পযন্ত তোর হয না। 

অতএব শ্রম দ্বারা আমা র জশীবকানর্বাহ করতে হবে- এর দ্বারাই তামাদ্রে উদ্লাতি। 
এজনাও আমাদের প্রাতিদিন সংগ্রাম করত হবে -বহু জানা ও অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে স্ব্দা তোর 
থাকতে হবে, কি দেশে, কি বিদেশে । 

ডগবান আমাদের সমস্থ মাঁস্তত্ক দিয়েচেন, কর্মশান্ত দান করেচেন। আমরা শ্রমের মর্ধাদা 
ব্বাঝ--ভাব প্রমাণ আমাদের চিমানি আমাদের সসাঁজ্জত বাসগহ, আমাদের সুখী পাববার। গত 
ইলেকসনেব সময় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, আমাদের পার্ট তৈরি করতে হয় নি, শ্রম ছিল আমাদের 
পক্ষ | জগতের সথত্ধি আমাদের দ্ধারা উৎপয় মালের সখযাতিই আমাদের পুরস্কার । 

এক্ডনা অক্মলা গর্ব অনুভন করি এবং সেই গর যেন আপনাদের চোখেমখে প্রাতিফালিত হয়। 


বন্ধ,গপের প্রতি 
(প্রথম ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় প্রোরত কেনুল্‌, ১লা মে, ১৯২৫) 


অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্চ, অদাকান্নর উৎসব দিনে মাম আপনানেল মধ্যে থাকতে পারলাম 
না। এই দন দেশ ঘেকে আম মামার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কবাঁচ। আজ একটি সামাঞ্িক এ্রকোর পরিবেশ 
পাড় উঠুক আপনাদের মধ্যে! 

একাঁট সুবৃহৎ সৈনাবাহিনশর মত তামরা ছোট বড় ধমখর্দল বিভন্ত, প্রতোক দলে ছোট-বড় নেতা 
[বদামান, তাঁদের সঙ্গো সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য, তাঁদের কর্তপ্য অধইনস্প শ্রমিকদের সুখে 
দুঃখে অবাহত হওয়া। পরস্পরের প্রীতি শ্রধা ও সভযোগিতা পবস্পলের কল্যাণ ও উন্নাতির মল। 
এই বিশ্বাস ও নিভ'রতা জীবনের বড় সম্পদ ও আমাদের কদেরি সাহামাকারী পক্ধ। ণঙ্জেকে নিঙ্গে 
সাহায্য কর, আর কেউ করবে না। 

ভবদাঁয় 
টমাস বাটা 


৯লো হা ১৯২৬ 


[ পময়েব পারবতনের সঙ্গে সঙ্গে বাটা ক্রমশ বুঝেন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার একাল্ত 
প্রয়োজন আছে--তাদের অবস্থার ক্লমোন্নতি ও সৃখ-সাচ্ছন্য বৃদ্ধি নির্ভর করচে এর গপর। 
তাঁর পণ্াশংতম জন্মাদনে এই মহৎ কর্মভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। অন্তএব ১৯২৬ 
সালের ১লা মে তাঁরখের তাঁর বাণীর মধ্যে এই সামাঁজ্জক কর্মনীতির মলনতে বান্ত হায়েচে, 
গ্রাতবংসর তান এই কর্মনশীতি অনুসারে কাজ করে গিয়েছেন ] 


১৩৪ টমাস, বাটার জাখজশীবনশ 


বন্ধগণ, সহকার্মগণ । 

আমার পণ্টাশধতম জন্মদিনে তোমরা আমার প্রতি যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেচ, এজন্য আমার 
আহ্তারক ধন্যবাদ গ্রহণ কর আজ আমি আমার পিতামাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করচি- আমাকে 
প'থিবীতে আনয়ন করবার জন্যে, আমাকে জুতো তৈরির কাক্ত শেখাবার জন্যে এসং সে কাজের প্রা 
আমার প্রীতি ও অনূবাগ সঞ্চার করিষে দেওসাব জন্যে। 

আমার শ্রমিকদের মধো অসুস্থ যারা রুগ্ন যারা তাদের আম আজ স্মরণ করচি। তাজ তাদের 
জনো হাসপাতাল নিমাণকঙ্গেপ দশলক্ষ ক্রাউন দান কবলাম। প্রতোক শ্রমিককে অর্থনাঁতিক পবাধণনতা 
থেকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের ব্যবসাষ প্রাতিত্ঠানেল উদ্দেশা। প্রতিষ্ঠানের কতর্দিক্ষ তাদেব মৃলধন 
গঠনের ভাষ নেধে, মলিধন তাদের সেবা করবে। কি করে অর্থসণ্চষ ও অর্থব্যবহার কৰাত হয 
এ বিষয়ে শি্দধা দেওয়াও আমাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশা। 

এই িশ্ষন দিতে হবে অজ্পবযসেই, সুতরাং আমবা ঠিক বরেচি এখন থেকে প্রত্যেক শ্রমিকের 
পুপ্রসম্তান জম্মালে তাকে এক হাজার ক্রাউন পুবদকার দেব । দশ পাসে খাধিকি সদ পিষে আমবা 
সেই পুত্রেব চতরিতিশিতিতম জল্মাদিনে উত্ত পি দশগুণে বাড়িযে দেব। আমনা একই শ্রামকগোষ্ঠীব 
অঞ্ততর্কি তাতএব আমাদের মধ্যে প্রাতাকেই যাতে অন্তত দশহাজাব ক্রাউন মৃল্ধনের আধিকাবী হয 
উত্তম স্বাস্থ্য ও শিক্ষার আধকানী হয-এটা দেখতে হবে। আমবা পরীক্ষা দ্যানা খে একটি 
চাদ্দ বঙ্চবেব ছেলেও এই প্রাতিষ্ঠান থেকে তার জখাবকা অজন কবতে সমর্থ । 

বযস্ক লোকদের অনৈতিক পরাধণনতা দব করবাব জন্যে আমবা উৎপন্ন গাল ১ মজবাবব 
পরিমাণ বাঁড়ষে দিচ্চি। প্রত্যেক বিভাগের লাভের অংশ তাদের দেওযা হবে ক্রীপকানর্বাহের 
প্রযোজনীষ পরব্যাদ সস্তায় পাবে ।” 

শমকেলা এ পর্য্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে ষে মূলধন ফেলেছে, গত বসব ভা দ্বিগুণ বেড়েছে 
তাব পাঁবমাণ প্রায় দু'কোি ছ'্লক্ষ ক্লাউন। সামনের বুংসরে এ টাকা আলও বাড়বে । 

কিন্ত আক্ত ও শব কথা থাক । অর্থনোৌতক জাঁটল চিন্তাব দিন আজ নয! আমবা বছবে 
৩০০ দিন যখেখ্ট খেটেচি আজ সবাই মিলোৌমশে একটু আননা করা যাক। আজ এই বৃহৎ শ্রামিক 
শান্ঠীশ পবস্পবেব সঞঙ্জো সৌহদ্য স্থাপিত হাক পরস্পবের উৎসাহ ও শমশান্ত ব্ধনে সহাষাতা 
কাক মদাকার এই উৎসব। 

[১৯২৭ সালে ১৯১৬ সাপের ১লা মে দিবসেপ কর্মসচশী অনূষ্বাযীী বাটা কোন বন্তুতা দেন নি। 

[তিনি বলোছিলেন 'কমই সবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্তুতা।” তিনি সেছিন তাঁর শ্রমিকদের মজবি, 

গ.তোব দাম ও ম্জবদেখ সপ্চিত তহাবিলেব এক হিসাবনিকাশ দাখিল কবেন] 


১৯২৮ সালে ১লা মে তাবিখেব উৎসবদিনে তান বলেনঃ 
মহকমিগিণ বাশত্ট আতাথিগণ 

আমি অপাকার দিনে আমাদেব উৎসবে আপনাদেব অভার্থনা কবচি। আমাদের শ্রীমকগোষ্ঠীব 
বিস্তৃতিব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব এই উৎসব-ীদনের গুরুত্বও বেড়ে চলেচে। 

পুরানো আমলে শিল্প ও ব্যবসা ছিল ক্ষুদ্র। একই ব্যবসাযষের লোকজন একই বাড়িতে এক 
টেবিলে বসে ভোজন কবতো। তাদেব এক্যানুভাতি ছিল সহজাত, পরস্পরের সাফল্যে ছিল পরস্পরের 
উন্নাত। কিন্তু আজকাল তা হওয়া সম্ভব নয়--জগতব্যাপন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেচে আমাদের । ১লামে 


মাস, বাটার আত্মজীবনী ১৩৫ 


দিবসে সবাই একন্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরাচত হবার সযোগ পাবো, পবস্পরেব প্রতি নিভবিতা 
বাদ্ধি হওয়ার গুপরেই নিভ'র করচে আমাদের প্রাতিষ্তানেব সাফলা। আগামখ বতসরের জন্য শত্তিসণ্য 
করা হবে অদ্যকার উৎসব থেকে। 

আমাদেব কারখানায় আজ আমাদের শ্রীমকদেব স্তর, পুত কন্যাদিগকে সাদরে আহবান কবা9। 
আমাদের প্রাতষ্তানেব গৌরব ও সাফলো তাঁরাও যেন গোরব অনুভব কবেন। তন্ইে আমাদের প্রকৃত 
উন্নাতি, প্রকৃত সাফল্য আভ। ১লা মে দিবসে আমরা আমোদ-আহাদে আভিবাহত কাঁব। 

উপসংহারে আমবা আমাদেন প্রেসিডেন্ট মাসারিক ও প্রধানমন্ণব প্রতি আম্তবিক শ্রদ্ধা 
নিবেদন কার। 


আমারই দোষ 


১১২৮ সাল পর্য্ত কাবখানাষ মাল উৎপাদন ও 'বিক্রুষ বার্ধত হতে থাকে । জঅগততেশ বাজাতে 
বাটাব ক্রেডিট ও সুনাম অনেক বেড়ে গিযোছিল, কযেকা বড় বাশসধশীর সঙ্গে বাটাব বাবসা সম্পর্ক 
স্থাপন এই উন্নাতিব মলে অবস্থিত। কিন্তু ১৯১২১ সালে ধাটা হঠাৎ এই সকল সম্পর্ক ছিন্ন কবেন 
এবং বিদেশে মাল বস্তানশব বড় অর্ডার বাতিল কবেন। বহু বংসবো? পাঁবশ্রমের ফলে এই সব 
সম্পর্ক গঞ্ডে উঠোছিল॥ অনেকে এটা বাটার খামখেযালি, নিবর্শদ্ধতা বলে দোষ দিলে।  নানাবকর্ম 
অসুবিধা ও অসাচ্চন্দোব সাত্ট হ'ল এর ফলে। শ্রমেব লভাংশ আব আগেকার মত বইল না। ধেন 
যে এবকম কবা হ'ল তাব কাবণ কিছু বাটা নিদেশি কবলেন না। বপ্তানীর কাজ ভালই ঢলাছল 
ঘূনা ভালই পাওয়া যাচ্ছিল। এব একটা কাবণ ছিল, মাল তোৰ কামষে জিনিসের দাম বাঁড়ষে দেওসা। 

প্রত্যেক ক্লোহাব সঙ্গে সাক্ষাংসম্পর্ক স্থাপন ছিল এই নীতিব আব একাঁটি উদ্দেশ্য । দালাল? 
বা "মডলআ্যান” শ্রেণির উচ্ছেদ সাধন ছিল এব মূল কথা । এই স্বাধীনতা লাভ কববাব জন্যে যে 
সংশ্রামেব যোজন হবে বিপুল বাধাবপতিব িববৃদ্ধে সংগ্রাম তা তিনি ভালই এুঝোছিলেন। 
আন্তজাশীতক উত্তিজনার সশম্ট হবে এ থেকে, তিনি জানতেন, শুধু তাঁর পিশনাস ছিস কমেরি গওপর। 

দু'বংসব পবে তি কারখানার শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে গেল, ডৈবি মালেব পারিমাণ দ্বিগুণ হ'ল। 
ইউবোপেব অন্ানা দেশে বাটা কারখানার শাখা স্থাঁপত হ'স। দোকানের সংখ্যা পচগুণ বেড়ে গেল। 
১৯২৯ সালে অনেক লোকে বলেছিল, “এবার বাটা গণেশ ওল্টাপে।” ১৯৩১ সালে ১৯লা মে 
[দবসেব উৎসবে অভিথিব সংখা ছিল ৮০,১০০ হাজাব। তাঁপা সকলেই একবাক্যে পলেন, “যে কোন 
অবস্থার পিবুদ্ধে সংগ্রাম করে বড় হবার মন্ত্র জানে এই ব্যান্তৃটি।" 

তিন সব দোষ নিজের বলে মেনে নিতেন, কারণ তিনি জানতেন বিরদ্ধ অবস্পাব সঞ্গো সংগ্রাম 
করে জযলাভ করবাব ক্ষমতা আছে তাঁর। এর পক্ষে কারথানাষ প্রত্োক শ্রমিক অসাফল্যেব দোষ নিজের 
ঘাডে ফেলতে চাইত। 

১৯২৯ সালের বন্তুতা £- 
বন্ধুগণ। 

আমি আপনাদের সাদর অভার্থনা কবি। আপনাদের বন্ধুক্থেব জন্যে আমি কৃতত্তত, কিন্তু 
সর্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে গত বৎসরের বিপদের দিনে আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস ও নশিভ'রিতা 
এতটুকু ক্ষ হয় নি। 


১৩৬ টমাস, বাটার আত্মজন্বন” 


এ বৎসরের উৎসব তেমন প্রশীতকর নয় কারণ কষেকাঁট 'বভাগে আমরা লভ্যাংশ ও মজ্যার 
নাড়াতে সমর্থ হই 'নি। 

এই অসাফল্যের জন্যে দায়শ আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু আমাব দোষ সকলের চেয়ে বেশি । 

আমাদের বিক্য়াবিভাগকে সময়োপযোগশি করে তুলতে না পারাই এ অসাফলোর প্রধান কারণ। 

আরও কারণ হচ্চে, মহাসমবেব অবসানে বিভিন্ন জাতিসমূহ যুদ্ধের দেনা মেটাতে ব্যস্ত এবং 
এ বছরের ভীষণ শীত। জানিস িরুয়ের দুশট সিজন এভাবে নম্ট হ'ল। 

কিম্তু যেখানে ধাধা, সেখানেই জয়। বারের সংযোগ বণক্ষেত্রে। আমবা আশা করি আমবা সব 
বাধা আঁতবরম করে আমাদের শ্রমিক পাঁরবারের প্রত্যেকের সুখ সাচ্ছন্দা বুদ্ধির কাজে সাফল্য লাভ 
কধবধোই। 


আমার পহকমর্শ ও আভাঁথগণের প্রতি 
€(১লা মে ১৯৩০) 


আজ আমাদের জিজ্ঞাসা করবার দিন, অপবেব কাছে যে দেবা আঃবা পাই, আমরা আমাদের 
ক্রেতাকে তাব উপয,স্ত সেবাদান করতে পাবি না । প্রথম হচ্চে আমাদের মঞ্জুরি হাব সেবার প্রথম 
গানদণ্ড। সাফপোব প্রথম ও সবাশ্রেম্তঠ পুরস্কাব। 

অতএব আমাদের চেত্টা পেতে হবে প্রমাগত এই মজ্ারব হার বাদ্ধি কবতে। নগচেব দিকে 
মজনবব হার আমরা এখনও বাড়াতে পাবি নি তার কারণ গতপংসবেব বাবসাষেব দশবপাক। 

এখনো আমবা সবোচ্চি মজখারব হারে পেশছ্ুভে পাব নি, তবে সে চেম্টায আমবা "াধাশক 
সাফলালা৬ করেচি নিশ্চর। আমাদের উদ্দেশ্য, মামাদেব শামিকদের অথনৈতিক স্বাধশীনতা দান- 
কাথণ তাবাহই আমাদে মলধানব মালিক । 

হসাধেব খাতা অনুসারে দেখা যাবে শ্রমিকেরা কাবথানাব কাছ দেনাদাধ নয ববং বারখানাই 
শ্ামকদেপ কাছে দেনাদাব। এই খণেব পঁবিমাণ ৭ কোটি ৪ লক্ষ ক্রাউন এব জনো আমরা তাদের 
বাষক দশ পার্সেন্ট সূদ দিই। 

আমবা কেন জিব হাব বৃদ্ধি ও কাবখানার লাভেব 'হসাবনিকাশ প্রকাশ কাব” অন্যান্য 
প্রাওয্ঠানেন মধো মজখীবব হাব ব্দদ্ধব প্রতিযোগিতা আূষ্টি কপাই এব উদ্দেশা। আমবা এ বিশবাস 
খ্যবসাযীদেব মধ্যে সুন্ঠি কনবো যে কারখানা শ্রমিকদেব মঙ্গল সাধনে বাগ্র তাবা শাক্কমান হযে ওঠে। 
প্রাঙযোগিতাষ তারাই জ্ষণী হয। তাদ্বে মন শ্রম্টাৰ মন। আমাব মনে হয, সে দিন বোশ দূবে নষ, 
যেদিন প্রত্যেক ব্যবসাষ প্রতিষ্ঠান অংশশদাবদেব লভ্যাংশ বণ্টনেব হিসেবের সঙ্গে শ্রীমকদের মজর- 
বান্ধব হসাবও প্রকাশ কববে। 

কিন্তু মজ,রির হাব সাধাবণ সুখ-সাচ্ছন্দেব একটা অংশ মাত, বাকিটা নির্ভর কৰে শিল্প ও 
কীষস্তাত ঘুব্যে সংলভতার ওপব। নোশ মজ্ুবি ও সস্তা জিনিস সম্ভব হয যাঁদ কারখানার মালিক 
ও কৃষকের দল জনসেবাব আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে কাজ কবেন। 

উপসংখাষে আমি আমাদেৰ প্রোসডেণ্ট মাসাবিক, আমাদের চেকোম্লোভাক- রিপাবলিক ও 
আমাদের কারখানার বিজয ঘোষণা কাঁব। 


টমাস, বাটার আত্মজীবনী ১৩৭ 
১লা মে, ১৯৩১ 


(নম্নোস্ত সংক্ষিপ্ত বাণশ টমাস বাটা দান কবেছিলেন ব্যবসায়ের অত্যন্ত দন্স্মযে। ইউরোপ 
ব্যাপী অর্থনোতিক দুদিন, সকলের মৃখেই এক কথা, “কিছু করবার নেই, ভাল দিন ফিরে 
আসুক ।” ৮০,০০০ লোক তাঁব বন্তুতা শুনৌছল, তাব মধ্যে ২৩,০০০ লোক তাঁর কাবখানাৰ 
শ্রমক। এই দানে বাটাব কারখানার নতুন নতুন বিভাগ খোলা হযেছিল, মাল তৈৌরব 
পাঁবমাণ বেড়েছিল নতুন যন্ত, গৃহাদি নাখতি হযেছিল -জিলন্‌ সহবও ক্রমশ বিস্তৃততর 
আকাব ধারণ করাছল এ সমযেই। তাঁর ১৯২৯ সালের পাবিকজ্পনা এবার বাস্তব মত 
পবিশ্রহ কবাছিল ] 


বচ্ধ ও সহকর্দিগণের প্রাতি টমাস বাটার বন্তৃতা 
(১লা মে, ১৯৩১) 


আত্ম এগ্জর ভ।পনাশের এখান অভার্থনা করাচি আামাদেব মানলা উৎসব কববাব যথেষ্ট কাবণ 
শাছে এ ছু? *ছন আগে ৩ মাদের পিক্রুষ িতাগেধ বড়ই দুদিন গিষচে। সেদিন আম 
লাহলপম গে বাপালেল আঅস্লা আঙছাই দায়ি 

৩1০নাবা প্রচাণ ববেচেন যে মানুষের ইচ্ছাশান্তব সামনে ছুই দাঁড়াতে পারে না। মূলধনের 
দাসত্ব ৮৮৮ হোমনা জামাদেল জ্বাধগন লপ্পচি মখধনকই করেছি আমাদের ব্রীতবাস। 

৩াদনা হতাশ আমাদের বঙের প্রতি বিশবসত থাকানো ততদিন কোন দুা্দমিই আমাদের 
স্রীততস্ত ববতে সমর্থ হইবে শা। এখন আমাদের সম্মখখে মহৎ কাবা পিদামানন গজশবর হার বৃদ্ধি 
খানি সময বমান ক্রেতাদের সম্তাদলে মাল সাববাহ কবা। 

ভাঁব্যাতকে তম যেন আমবা না কার। জগতের অধেকি লোকে খালি পাষে শেড়াষ এবং শতকরা 
পাঁচদন আধঙাসখর পাযও ভাল তো লেই। 

জগতের সঃস্ত জ.্‌তো বাবসাযীদের সম্মৃথে কি বিবাও কতব্য বদ্যমান | 


টমাস বাটার শেষ ছুটির উৎসব 


| ১৯৩২ সালের ১ল। মে এই বন্ঠৃভা বাটা কণ্ঠকি প্রদত্ত হয়, ভারতপর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের 
আড়াই মাস পবে। বন্তুতার মধ্যে তাঁর মনের দটুতা ও আত্মশান্তব ওপর প্রগাট গবন্বাস ছলে ছত্রে 
পারস্ফুট। সেদিন তান বা তাঁর চাবপাশে দাঁড়ষে যাবা তরি বাণ শুনোছিল, কেউ ভাবে নি 
যে তাঁর জবনেব দিন শেষ হযে এমেচে। তাঁব অসাধাবণ ব্যক্কিত্ব পেদিন বন্তুতাব মধ্যে দিষে 
মহন্তর রূপ পরিগ্রহ করোছিল যেন, তাঁর প্রত্যেক উীঁ্তরটি ভাবষ্যদ্বাণীর গত ফলে গিয়োচিল। 
[তিনি তাঁর কর্তব্য কর্ম এমন সচারুভাবে সম্পাদন করোছিলেন, তাঁর বাবসাধ-প্রাতষ্তানকে এমন 
সুদঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করোছলেন যে তিনি সব সমযেই মনস্ত, মৃতুর জন্যে সব সময়েই 
[তনি প্রস্তুত] 
৯৮ 


১৩৮ উদাস, বাটার আত্মজশবনণ 


বম্ধূগণ, 
আজ আমাদের আনন্দ করবার সৃসংগত কারণ আছে, এই দ্যীর্দনেও আমরা আমাদের অর্থনোতিক 


স্বাধীনতা অক্ষুপ্র রাখতে পেরেছি, কারণ আমরা পরিচালিত হয়েচি কারখানার দেওয়ালে লেখা আমাদের 
জীবনের মৃলমন্তরট দ্বারা "আমরা উত্তমর্ণ হাব, অধমর্ণ কখনো হ'ব না।” 
আমরা কার কাছে এজন্য খণী নই, নিজেদের কাছে ছাড়া । স্ব টাক্স আমরা শোধ করেচি। 
জগতের মধ্যে যত জুভোর কারখানা আছে, আমাদের কারখানার যন্তপাতি সবোর্কৃষ্ট। আমরা সবস 
ও সুস্থ দেহে কান্জ করে যাব, জগতের বহুলক্ষ লোক এখনও খালি পায়ে বেড়ায়-কল্তু দুঃখের 
বিষয় তাদের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করবার কোন অন্ধিসন্ধি এখনও পাই নি, তাদের ভাষাও 
নন নে আমরা। 
এই প্রতিষ্ঞান তোমাদের জন্যে, তরুণ সম্প্রদায়ের জন্যে। তোমরাই আমার ব্যবসাকে বাড়াবে, 
আমাদের জেলা, সহর ও স্টেটকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে । তোমরা একবাক্যে আমার সঙ্গে আমাদের 
প্রাদোশক সভাপতি মিঃ চোর্ন, আমাদের প্রধান মন্ধগী মিঃ উদর্শাল এবং স্টেটের সভাপাতি গ্যারিগ্‌ 
মাসারিকের প্রাতি শ্রদ্ধার বাণ উচ্চারণ কর। 
সহকমিগণ, 
অনেকে ভাবেন পরিশ্রম ও সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করা যায় হাসিমুখে । কিন্ত তা নয়, মুখে 
হাঁস নিয়ে আমরা ক্রেতাদের সঙ্গে দেখা করবো । জার হাসিমুখ দেখাবো বাঁড় ফিরে স্তী-পু্রকন্যার 
সামনে । কারখানায় দিনন্যাপথ কঠোর শ্রম ও জশবন-সংগ্রামের মধ্যে হাসির স্থান কোথায়? 
আজকাল দেশের বড় ঝড় লোকের মুখে নিরাশার ছায়া । এর কারণ, তাঁরা তোমার জগবন 
দতর 'ভীত্ততে দাঁড় করাবার জন্যে কঠোর পারশ্রম করেন দিনরাত। আমার উপদেশ, বিপদকে ভদ্র 
ক'র না--পরাজয় অবশাম্ভাব হ'লেও ভয় করার কারণ নেই জেন। 
সংগ্রাম থেকেই 'বিজ্ঞয় আছে। যুদ্ধ ভিন্ন জীবন কিসের ১ আমাদের কমই আমাদের উন্নতির 
সোপান। বমেরি জয় হক! 
| চেকোশ্লোভাকয়ার দেউলিয়া ব্যাংকগ্ঁলি স্টেটের আইন দ্বারা দৃঢ়তর 'ভান্ততে স্থাপিত হয়। 
বাটা এই আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নোন্ত বাণগ প্রচার করেন। তান বলেন, যে অসাধু ভার শাস্তি 
হওয়া দরকার, নতুবা শ্রামকের বিপদ, কারখানার মাপিকের বিপদ, জাতির উৎপাদনের শান্তর 
পক্ষেও এ আদেশ বিপজ্জনক ] 


দেউলে-গড়া ব্যাৎকগূলির পুনঃপ্রাতষ্টা 


খবরের কাগজে আপনারা দেখেচেন স্টেট বান্কগুজিকে পূনরায় প্রাতত্ঠা করতে চেয়েচেন। 
কিন্তু নোতিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এখনও 'স্থিরশকৃত হয় নি, শুধু অথনোতিক প্রতিষ্ঠার কথাই উঠেচে। 

নৌতিক পুনঃপ্রাতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে, যখন ব্যাংকগুলির কর্তৃপক্ষ গত দু*বংসরের লাভসহ' 
তাঁদের শেয়ারের কাগজগুলি ফিরিয়ে দেবেন। তাঁরা যে আঁতারক্ত লাভ করেচেন ওই সময়ের মধো, 
ভাও ফাঁরয়ে দেবেন। তাঁরা তাঁদের পূৰবপদে প্রাতষ্ঠিত থাকবেন কিনা, একথাও পারিস্কার করে 
বলা হয় নি। 


টাস, হাটার আত্মজশীবনশ ১৩৯১ 


অনেকেই এ সংবাদ শুনে হতাশার দশর্ঘীনঃ*বাস ফেলবেন-এ সংবাদ আমাদের স্টেটের অর্থ- 
নৈতিক সাধূতার পক্ষে অতীব লঙ্জাস্কর। ১৯২২ সালে ডাঃ রাসিন যখন অর্থসাঁচবের পদে 
প্রাতাষ্ঠত, সেই নৈতিক দবার্দনে যাঁরা হাসিমুখে নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়োছিলেন, তাঁবাই সবাশেক্ষা 
দুঃখত হবেন এ সংবাদে । 

সে সময় ডাঃ বাসিন্‌ ব্যবসাষেব ক্ষাতিব অংশ ক্রেতাদের কাঁধে চাপান ব্যাপারটা নাষদ্ধ বলে 
ঘোষণা কবেন। তার ফল কি হ'ল১ কমেকটি অলস ও অসাধ, বাধসায় যারা কাজ থেকে বিরত হযে 
হাত পা গিয়ে বসে ছিল--তারা : এপ্রকৃতির ব্যাঙকাধদের আশ্রযষ গ্রহণ কবলে । বাঙ্কার আশ্র নিলে 
স্টেটের লোহার সিন্দকের পেছনে । 

৯৭জন লোকের বোর্ড ১1 মালমার্ড টাকা ভাগ কবে দেবার ভাব পেষেচে স্টেট থেকে 
টাকাটা স্টেটেরই। কিম্তু এদেব মধ্যে অধিকাংশ লোকের এমন ক্ষমতা নেই যে ভাবা নিজেদেৰ সম্পার্তর 
তদারক কবে। বাঁসনেৰ প্রচাবিত অর্থনৈতিক সাধ্‌তাব যথার্থ প্রতিবাদ বটে। 

তাঁব বাণন ছিল £- 

কর্ম কব ও সণ্চয কব। 

আমাদের বাবসায সংক্ষাণ্ত সততাব অবনাতি পাঁরলাক্ষত হয এ থেকে অথতিনাতিক দুদশা ও 
মদ্রাসংকটের তাবশাম্ভাবশ পরিণাম বলে এগ্াীপকে আমবা ধরতে পাবি। 

আমাদেধ ব্ভাণি বাণিজা ধীরে ধশবে কমে আঙ্চে, এ থেকে বোঝা যায় স্টেটের কর্তৃপক্ষ 
আইন গ্যাবা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে অক্ষম। সম্পদ বাপ্ধি ছেকে বৈতিক উন্নাতিব সংষ্টি হয। 
জাতীস বাঙ্বেব গবর্ণবৰ সেই কথাই বলেছিলেন, তাঁর বাণগ, “অর্থনোতিক নখীত সুদট কব, মুদ্রা- 
সংকট দর হনবে।” 

বিপদের বিবদ্ধে সংগ্রাম কবা প্রতোক নাগবিকেধ কতব্যি। বিপদ শুধু দেড় িলিয়া্ড ক্কাউন 
ক্তল ভন্যে নশ অসাধূদের প্রশ্রমদানের জন্যে। 

আমরা সাধারণ্বে অবশতির জনো একখান পণস্তকা প্রচাব কবরচি' এটা আঙগবা আমাদের 
কধ্যি বলে বিন্চেশা কবি) এ পুস্তিকা আমরা কতপিক্ষদেব নিকটও পাঠিষেচি, কিদ্ত কোন কাজ 
হয নি এপযন্তি। ১৯২২ সালে আমাদের যে সর সহকমর্শ জ্ঞাতসাবে বা অজ্ঞাতসারে দেশেল অর্থ- 
নৌতক উদ্াতব জন্যে স্বার্থত্যাগ কবেছিলেন- তাঁদেব কাছে এই শোচনশষ সংবাদ পেখছে দেওয়া 
আমাদের কর্তব্য বিবেচনা করি। 


অর্থ আছে, বিশ্বাস নেই 


যে সব ব্যাঙ্ক ভডিপোজিটরদেব বিশ্বাস অজর্ন কবোছিল, তাদের মোটা লভ্যাংশ জাতগষ ব্যাত্কে 
বিনা সুদে পড়ে আছে। তারা বলে, দেশের অর্থনৈতিক দা্দনে বিশ্বাস নেই কাউকে। 

বিশ্বাস। সমস্ত প্রগতি ও মঙ্গলের মূলে এই বস্তুটি বিদামান। লোকের প্রতি লোকের ধিশ্বান, 
সমাজের প্রাত সমাজের বিশ্বাস। বি*বাসের অভাবেই সেকালে নগরের চারিধারে প্রাচণর তুলে দিত, 
আজকাল তালাচাবি ও লোহার সিন্দুক বানায়। 

কিন্তু বিশ্বাসে কি হয়ঃ ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, ডিপোজিটরদের টাকাম কারখানা গড়ে ওঠে। 
বৃদ্ধ লোকের টাকা বিশ্বাসবলে তরুণবয়স্ক, সাহসাঁ, যোগা বান্তির হাতে পড়ে বৃদ্ধি পায়--তার ফলে 


১৪০ উদ্গাস, বাটার জাত্মজশীবলশ 


মজুরির হার বাড়ে, কর্মের নব নব প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, জিনিসের দাম কমে, স্টেটের অর্থব্যরশান্তি 
বাড়ে। 

সেদিন একজন ব্যাঞ্কের 'ডরেক্টার দুঃখ করে বলছিলেন, টাকা যথেম্টই আছে, কিন্তু এমন 
কোন বিশ্বাসগী লোক পাওয়া যায় না, যাকে বিশ্বাস করে ১০,০০০ ক্তাউন ধার দেওয়া চলে। তাঁদের 
প্রধান কতবা হচ্চে এমন লোক খন্ডে বার করা। 

দোষ কার? আমাদের সবারই । উকিলদের দোষ তারা তাসাধৃতার প্রশ্রয় দেয়, আমাদের 
সমাজের দোখ, যে আজ টাকা শোধ করবো বলে কাল দেষ, তার দোষ। 


[চতি-পন্ন লেখা 
(১৯৩২ সালে প্রদত্ত বন্্রতা ) 


বাটা চাইতেন, তাঁর সহকর্মিগণ তাঁর সব কথা বুঝতে যেন অক্ষম না হয়। বাবসায়ের সনাম 
রক্ষা তাঁল জশবনের সব চেয়ে বড় উদ্দেশা ছিল। তিন চেন্টা পেতেন যাঁরা তাঁর সংশ্রবে আসবে বা 
যাঁরা তাঁর কারখানায় বর্তমান বা ভূতপূর্ব শ্রমিক সকলেই দায়িতবজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠে। 

1গাঁপলিখন মানে শুধু চিতি লেখা নয -প্যবসা, স্টেটের কাজ ইত্যাদির বাবস্থা কপা। চাঠিতে 
যেন পরিষ্কারভাবে সব কথার উল্লেখ থাকে। 

চাঠিপন্লে জগতেব সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র সংস্থাপত হয। চিঠি দ্বারা শামাদিগকে সবাই 
[চিনতে পারে । আমাদের নগাতি হওয়া উঁচত, কারো কাছে আমরা খণপ থাকবো না। হঠাৎ একখানা 
18 এল, অমুক বছরের দেনাটা শোধ কর। তখনই আমাদের নীতির মূলে কুঙ্খাবাধাত পলো, 
একথা ধেন আমবা স্মরণ কাঁর। 

অনেকে চিঠিপপ্র লেখেন বটে, কিন্তু পাওনাদ্বর যদি টাকা চেয়ে পাঠায, তবে নীবব থাকেন। 
এটি লঙ্ঞজার কথা। যে পাওনাদারে ধানের কথা মনে কাঁরয়ে দেয়, ভাদের ধন্যবাদ গিয়ে তখনি টাকা 
পানশোধ কবে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। 

সব চিঠিপত্র মোটামুটি দুই শ্রেণখতে বিভন্ত- কিমা" ও “থরচ*। যারা আমাদের কাছে টাকা 
চায়, নিশ্চয়ই তাদের প্রমাণ আছে যে আমরা তাদের কাছে ধারি-খাঁড়র টুকরো দিষে যাঁদ দোরের 
পায়ে সে দেনার কথা লেখা থাকে, তব্‌ও চ্টো দেনা । দু'বার যেন দেনা চেয়ে না পাঠায় কেউ। 
[চাঠি পড়ে তখাঁন তার দেনাশোধের বাবস্থা করে ফেলবে । চিঠিপত্রে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা না করে 
স্প্টশাবে সব কথার উল্লেখ করবে। 

১৯১০৭ সালে আমি কারখানার কলকক্জা নিয়ে থাকতাম। আঁপিস দেখতাম না-ফলে ঘোর 
শু্খলার সস্ট হ'ল আপিসে। যখন আমার দৃষ্টি পড়লো সোঁদকে, আঁপসের অধেকি কেরাণীকে 
[ভস্মিপ্‌ করলাম-বাকী অধেক নিজেদের অপমানিত বিবেচনা করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। 
দনে কারখানায় খাটি, প্রায় সম্ধ্যা পর্ষত। রাত জেচগ আপিসের চিঠিপন্ের জবাব দিই। গচঠিপন্ত 
গেখা হ'ত জার্মান ভাষায়-কিল্তু তখন আম জার্মান জান না। সৃতরাং পলে শুধু সংক্ষেপে 
“হা” ক না লখতাম। বোঁশ লেখার সময়ও ছিল না। 

নিজেদের দেনা শোধ কর! যে কোন দেশের যে কোন বাবসায়শ চিঠিপরের এ উত্তর বুঝতে 
পারবে। তাদের দেনা শোধ দাও। চিঠিপত্রের এর চেয়ে সদুত্তর কি আছেঃ 


উ্মাস. বাটার জাতজশষনণ ১৪১ 


চাকার থেকে অবসর গ্রহশ-- বরখাস্ত 


লোকে মোটা মাইনের চাকার জ্োটানোব কথাই ভাবে, কিন্তু যাঁদ কাজ ভাল না লাগে তবে 
চাকবি ছাড়াব কথা কেউ হবে না। কর্মে আনন্দই উন্নগ্তিব প্রধান সোপান। তারা কিছ্বাদন বেশ 
চাকার কবে, তাবপর আমে ক্রেতা বা মা'নেজারেষ অসন্তোষ তাদেব কাজকর্মে, তখাঁন তাবা নিবাশ 
হযে পড়ে। কোথায সে চেয়েছিল বেতনবদ্ধ ও পরদদোয়াতি, তার বদলে এই নতুন উপসর্গ জোটে। 
অসুখের ভান করে কিছুদিন কর্ম থেকে তাবসব নিতে ঢাষ। কিন্তু এতে ব্যাপাবেব মাঁমাণসা হম না। 

অনা লোকে সাহস সঞ্য় কবে বটে কিন্ত ডিক পাপাবের জনো নয । ব্রেতব বা মালকেব মন 
ল্‌ঝতে চেঘ্টা না কবে তাবা আগে থেকেই চিক অবে রাখে যে ওধা যা চাইনচ তা আসমা, তাৰ কাজে 
কোন গলদ্‌ নেই, এ শুধু তাদের বদমাইীসি 7 ঝগড়দ্বণ্পেহ সমধষ ও শান্ত অযথা বায কবে শেষ পমন্তি 
ভাবা চাকাঁশ ছেড়ে দিতে বাধা হয়, সকলের ওপর বিরত হযে। 

যাবা বুদ্ধিমান তাবা ক্েচা বা ম্যানেজাবেব প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাদেব দোষ দোখিযে দেওয়ার 
জনো। যদি বেশি কাজ থাকে, ভবে কাঙ্জ শেষ করে সে ভাদ্যে সন্তষ্ট করাব চেঘটা ববে, যাঁদ নাকাদ 
গেবে ওঠ বন্ধ্‌ভাবে বিপায হণ করে। সত্িকার লাজ ভালবাসে এমন লোক বেশি পাও্যা যাষ না, 
তাবাল জানে । শুন লোলোর কাজের স্তেগ তাবা পাপের লোকের কাজেধ তলনা বলে চেখে এবং 
এইভবে পণানো তে গ্রতাবর্তনৈব বাস্তা খোলা থাকে সবদা। 

এই সেচ সব সমধ খোলা বাথা দনকাব উতম পঙ্দের মাগলের জনোই সেটা নিতান্ত আবশাক। 


মক্ষক 


| মানদের উপকারের ভদল জগাধশিন হু সস্গভাে বাজ করতে খিমে টগগাস বাটা সব সগযেই 
মানুষের নিলট থেকে প্রস্ল বাধা প্রাপ্ত হাশচেন। বক্গণশগিল সমপ্রুদাষ ভাব কাজে গাতিবক 
বাধাদান করেছে । হান পাহসগ ছিলেন পটে কিল অনি শ্বন্থনগাতি পছন্দ করতেন না। 
স্াকে আশ্রয় কবে চলহেন বলেই অনেক সময হযতো ছরেদ্ধব প্রমোজন হযে পো -কিশ্হ 
এ দন অন্য প্রকাবো। তিনি বি শখাতি খখলে ্লতন পাতিপক্ষের কাছে, ভাব সব মতলব, 
প্রান, হিসাব, নক্সা তাবে সামনে খুলে ধবতেন, এঠাপে ভিনি তার্দেব সহযোগিতা প্রার্থনা 
কবতেন। শন্য অন্য আনতো বালজাসিগনের পক্ষাবলম্লনকালণ কযেকা9 রাজনোতিক প্রতিদ্বন্থ্ীব 

প্রতি ভব নিম্নলিখিত ইঙভাহারাটি পাও করলে পোঝা যাবে, টমাস বাটা পক্কত উদ্দেশ্য দিল 
নে দেশের তগনোতিক কলাণ ] 


মাল তৈরির নতৃন পথ 
(১৯২৩ লালের বন্কুতা) 


আমাদের কাবখানা আমাক নামে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে এটা সাধারণের সম্পান্ত। অনা কারখানার 

সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, আমাদের মহাজন হচ্চে আমাদের শ্রামকগণ, প্রত্যেক বিভাগের লজ্যাংশ 
০ 

কারখানার মালিকের মত তাদেরও পকেটে যায়-শীদুই পণবিষস্ক শ্রমিকগণ কাবখানার অংশীদার 


১৪২ টমাস বাটার বআত্মজশীবনশ 


হবে। আমি দয়া করে যে এটা করাচি তা নয়-আমার দঢ় বিশ্বাস বড় বড় কারখানা সাফলা অক 
করে তর্খনি, যখন তারা দ্রনসাধারণের সেবাভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ক্রেতা ও শ্রামিকগণও কাবখানার 
কাত সহ্য করতে পারে না, এর স্বার্থ নিজেদের স্বার্থ বলে ভাবে তখন। শ্রীমকগণ ভাবে নিজেল 
কারখানায় কাজ করি, সুতরাং কাজ্জ অনেক ভাল হয। 

জ্ৃতা ব্যরসাযীদের সভাষ আমার এবং আমাদের কারখানার বিরূদ্ধে অনেক অপমানজনক কথা 
ও গালিগালাজ বর্ধন করা হয়েচে আমি শুনিচি। এ সব লোকেব জন্য আমাব কম্ট হয। এদেব 
কোন দোষ নেই, কযষেকটি রাজনোতিক দলের হাতে এরা ক্রশডাপূত্তুলি মাত্র। 'আঁম সব সগযেই চেঞ্টা 
কার, কি ভাবে এদের আমার মতে নিযে আসতে পাবাবো। কি কবে তাদেশ উপকার আম করতে 
পারনো। আমি কার্ধ দ্বারা দেখাতে চাই আমার কাবখানা উদান মন্ষাত্বের ৬ক্তিব ওপব প্রতিষ্ঠিত - 
এখানে সকলেই হি আছে। আমার কাজে আমি কাবধো সাহাযা চাই না, স্টেটেবও না -কেপল চাই, 
ওরা আমায় যেণ নিবিঘে। কাজ করতে দেয। কোন রাজনোতিক দলকে আমি ভম কার না, গ্রাহাও 
কার না। আমার শ্রমিকগণ নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে জানে। 

আমাদের দেশের লোক যেদিন বুঝবে যে কুষিকার্থে দেশের উন্নাতি হবে না, উন্নাতি হবে [শিজেপ, 
শাঁণচজ্য- তখন এ দেশের উন্নতি সম্ভবপর হযে উঠবে। কাবখানাব মাজিকেবাও যাঁ? সা উপলান্ষি 
করবেন, তবে তৈরি মালেব দাম মে যাবে, অত্যন্ত গরশস লোকে পস্তাশ মাল গিলতে পারবে 
₹যকেরা রাসায়ণিক সাব প্রাপ্ত হবে ক্ষেত্রের জন্য, অল্প পবিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হতে। ভূমাই 
মঙ্গলে কারণ। হাতে কাজ করলে কতটুকু মাল তৈরি কবা সম্ভব হয ১ কজসুনব মঙ্গল হম ভাব 
গবারা ? 

| বাটাব বিবুদ্ধে একটা বড় আঁভযোগ উত্থাপত হয়োছিল জুতোবাবসামশদেব সভাম যে তিনি 

জ.তোর কারিকর নন আদৌ। টমাস বাটা একাটি বন্তুতা দ্বাবা এই অভিযোগের জবার দেন। 

তা ছাড়া এ নিযে তিনি আদালতে মোকদণ্া কবেন সে সমষ প্রমান কবোছিলেন শুধু তিনিই 

যে জংতোর পাকা কাঁরিকর তা নন, তাঁর বংশ তিনশত বংসর ধবে জুতো তৈবিব লাজ কৰে 

এসেচে ] 


মিথ্যা গণের দলিল 


পালামেন্টের মেম্বর মিস্টাব মল.কোচ- প্রতিনিধি সভাষ গুমান করতে চেষেচেন যে উহেস্ক 
ট্রাদিস্তেব বাবসাযণ সামাতি, আমাকে জুতোব কাঁবকব বলে যে সার্টিফিকেট দিশেচেন, তা সম্পর্ণ 
মথ্ে। তিনি প্রমাণ কবতে চাইলেন যে উত্ত সমাতর খাতা আমাব পবলোকগত ভাতা আল্তানিন্‌ 
বাধ শাম লেখা ছিল, সেই নাম কেটে আমার নাম বসানো হযেছে। মিঃ ফ্র্যাক্‌ ৬ব-সূকি কিছবাপন 
পূর্বে মিঃ মসকোচ কতৃকি অনুসম্ধানেব জন্য প্রোধত জনৈক ভদ্রলোক, মঃ ভ্রানাকে এই খাতা 
দোঁথযোছিলেন, “শিক্ষানবিশ” হিসেবে আছে আন্তোনিন বাটাব নাম কিন্তু €ওস্তার কাবিকব+ [হসেতোে 
আছে টমাস বাটাব নাম [তান বলেন যে আন্তোনিন বাটা আমার তা, সুতরাং তিনিই ছিলেন 
ওস্তাদ কাঁরকব, আম তাঁর ছেলে এবং 'শিক্ষানাবশ। 

আমার প্রাতিপক্ষদল এই শ্রম কিছুদিন পরে আবিজ্কার করেন এবং দেখান ষে আল্তোনিন বাটা 


আমার পিতা নয়, জ্োহ্ঠ ম্রাতা। 


উল, বাটার আত্মজশীৰনশী ৯৪৩ 


মং মল্কোচ! আপনার উীস্ত এই যে আমার সার্টিফিকেট মিথ্যা এবং আপাঁন চে'দ্দজন সাক্ষা 

ক্ান্া প্রমান করবেন বে ঃ- 
(১) আমি জুতোর কারখানা কোনার্দন শিক্ষানবিশ ছিলাম না, 
(২) ১৭ বছর বয়সে আম আমোঁবকা যাত্রা করি। 

আমি সর্থসাধাবণেব সমক্ষে এই উীন্তর প্রাতিবাদ করে বলচি ফে আপনার একজনও সাক্ষী নেই যে 
এ কথা প্রমান করতে পারবে। 

আমি আপনাকে অনুবোধ কবাঁচ, পালামেন্টেব বাইবে আপাঁন একথা একবাব উচ্চালণ করুণ - 
তাহ'লে আমি আপনার নামে মোকদর্মা কববো, আমার এবং জুতো ব্যবসাষী সাঁমাতিব সম্মান রঙ্গার 
জন্যে এ কাজ আমাব কবতেই হবে। আম জুতো তৈরি করোটি যখন আমাৰ ৫& বছর বয়েস তখন 
থেকে, বাবার কাব্খানাষ চামড়ার টুকবো জোড়াতাল দিবে ছোট ছোট জুতো তৈবি করতাম। ১৪ বছব 
বযেস পযশ্ত বাতাস কাবখানাম আম কাজ [শিখোচি ভাইয়ের কারখানা আরও ৭ বছর হাতে কলমে 
বত বাব। জাতো তোর পা মেবামত করা ছাড়া জীবনে আমি কোন কাজই কাব না সাবা প্‌থিবী 
বেড়িযে শড়যেটচি এই কাজ [শিখবার জন্যে। 

আমার পবেপি দবেবা এই কাক্তই করতেন, আমাব ঠাকুমা, শিদিমা, মা যে বংশ থেকে এসেচেন, 
তাবাও ভাখুতাব বান্সাধই কবতো। সম্তদশ শতাব্দসীতেও আগুতোব ব্যবসামই ছিল আমাদের বংশের 
শ্নবক্টা অভতনেৰ এবমার পন্থা । 

এ২শ মিঃ মলকোচ বলতে এসেচেন পালা'মেন্টে দাঁড়িয়ে উঠে যে স্টেট কেন আমার কাজে 
লাধা হেল ন। 

[তাঁন ক কারকব সভাব প্রাঙানধি স্বরুপ একথা বলচেন 5 

আমার পুবপি,বিষণের সনাম ও সম্মান বক্ষাব জন্যে আমাকে আজ উঠে দাঁড়য়ে তাঁব উত্তির 
প্রতঙতন কবতে হচ্চে। 


প্রনো বাটা-বিবোধণ জ্‌তো ব্যবসাম্মণগণের সভা 
(১৯২৪ সালে প্রণত্ত পক্কুতা ) 


বাজনৌতিক প্রাতিপক্ষদল হতো ব্যবসাযশীদেব শামার বিরুদ্ধে [ভিড়িষে দিযেচেন। তাবা কতকগালি 
সভা কবে প্রমাণ কবতে চেখেচেন যে আনার ব্যবসাগ ও কারখানা অন্য জুতোর কারিকরদের সবনাশ 
সাধন কদচি। এ বিষযে আমি অনেক বেনাম চিঠি পেযোঁচ, তাভেও আমাকে অনেক ভরভশীতি 
দেখান হযেটে এ নিষে। জুতোর কারিকপদের দন্তখ অপাঁরসীম। আমি তাদের দখ বশঝ, সে দঃখ 
[কিছুদিন আগেও আমাদের সঙ্গ ছিল। প্রত্যেক মুচশ তার কাপখানায় দশজন শিক্ষানীবশ রাখে, 
তাদের মধ্যে অনেকেই চলে যান, যাবা ওস্তাদকে ছেড়ে পিতভে সাহস করে না ভারাই থাকে। 

মূচীবা সংকীর্ণ, ছোট ঘরে পৃত-পারবাব নয়ে বাদ কপে সেই একই ঘবে তার িক্তি ও 
কারিকবেবা সকাল থেকে রানি পযন্ত কাজ কবে। সস্তাহের মধ্যে শানবারে হয়তো ঘর পারিজ্কার 
করা হয। গ্রীতমকালে ঘবে একটু আলো হাওয়া আসে, শীতকালে তা অসম্ভব । ঘরের মধ্যে সকল 
সমযেই লোকের ভিড় । পরিদ্কার করবার সময হয না, জায়গাও থাকে না। কিন্তু জুতোয় কারখানায 
প্রমকেরা অনেক ভালভাবে বাস করে। ভার বাঁড়-ঘরে আলো হাওয়া যথেদ্ট, পচা চামড়ার গ্ধ 
নেই সেখানে ॥ 


১৪৪ উধাস, বাটার আত্মজখীবন”ী 


িঃ গলকোচ বেশ ফশ্দি বার করেচেন। এই ৬০,০০০ হাজার দুঃস্থ মৃচীঁকে তান আমাদের 
[বিরদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিতে উত্তোঞ্জত করতে ঢান। কেননা তাঁর মত ভাদের এই দুঃখ দুর্দশার 
গামিই নাক কাবণ। তিনি আইন দ্বারা তাদের অবস্থা ভাল কবতে চান। জচতোর কাবিকরকে তিনি 
জখতো মেরামত করতে আইন দ্বাবা বারণ করে দেবেন। অর্থাং জুতোর কারিকবকে তান তাদেব 
ভুল শোধব তে দেবেন না। এ আইন মানুষের বা ভগবানের আইনের বিবোধাী-মান্ষ যদি ভুল করে 
তাবে ৬গবান€্ড তাকে ভুল শোধরাবার অবকাশ দেন। 

আগাদের মেবামাঠ কাজ লাভেব শয়, ক্ষতিতে চলচে। এই সব বিভাগের কাজ মাল তৈরি 
সমমকার ছুলছুক বার করা এবং অনাতিবিলম্বে সেটি দর করা পরানো জখ্তোর দোষ খখ্জে দেখা 
ও সংশোধন কবা। 

স্টম ও ইলেকট্রিসিটি প্বাবা জুতোর কাধখানায বড় বড় হলে কাজ হষ, সে হলগ্াল কারখানার 
মত না দেখিদে কেিড্রালের মত দেখায়, যেখানে দু'জন লোকে ৮ ঘস্টাম ৩০ জ্গোড়া জুতো তৈরি 
করতে পাবে-পূবানো আমলের ম্চীবা এ পাঁধমাণ জংতো একমাসে তোর কবতে পাবে। 

এক বিভাগে কলে কল তৈরি হয় সঙ্তাম জদ্ভো মেবামত ববে দ্ওযা সে কলেব কাজ। 
ল্যাববেউটবিতে কেমিস্টগণ চেষ্টা কবচেন এমন উপায বার করঠে, খার সাহাযো কেতারা নিজেবাই 
ছে্খাটো মেবামত কাব নিতে পাবে। আমাদের বিভাগ আরও চেঞ্টা পার জুতোর দাম কমাতে 
যাতে লোকে জুতো ছিখড গেলেই একাজোড়া নতুন জ্ুভো কিণতে পাবে। 

আমাব জগবনেব কর্তবা হবে এমন একটি ব্যবসায প্রতিষ্ঠানের স্ণণ্ট ববা মা উদাব মনুষ্যত্বের 
নশীতিব ওপব প্রাতাস্ঠিত। জগতের বড় বড় কাবখানাব সাঙ্গ যা প্রতিবাগিতায দাঁড়াতে সঘর্থ হবে - 
ঞ্তাদেব সস্তায় মাল বিক্রষেব প্রাতিযোগিতা, অন্য কিছু নয়। 

[কত তত বড প্রাতজ্ঠানেব রেতা আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশে কোথায় « জিনিস বিক্লী কম হলে 
সজুধিব হাব হবে কম, মাল তৈবিব খবচও হবে শেশি। 

কাজেই আমাদেব চেত্টা পেতে হবে সাবা জগতে বাবসা বিস্তার করতে । জগতেব বাজাবে 
আজকাল জুতো ব্যপসামেব অবস্থা বড় মন্দা। প্রতোক দেশই জ্ঞানে এ সময যাঁদ তারা নিজেদের 
[নাজাদেব তার ব্যবসা জগতের বাজারে দাঁড কবাতে না পাবে তবে নিজেব দেশটি ছাড়া আব 
কোথাও তাবে তৈবি মালেব খদ্দেব মিলবে না যেমন হযেচে সেলাইযেব কল ও মোটবগাঁডির ব্যাপার । 

আমাদ্বে ব্যবসায়ে আমবা বড় বড় জুতো ব্যবসাধীদের প্রতিযোণিতাব ভষ তত কবি না। 
তগতেব সমৃদ্ধিশালশ দেশগুলিব বাজারে যাবা এ ব্যবসাষে উন্নাত কবচে, তাদের ক্রিয়াকলাপ আমরা 
উদ্ধোগস সঙ্গে ল্য করচি। মিঃ মল কোচেব গত স্বা্থালেষী বাজনৈতিকও ।সখানে নেই যে নিজের 
স্বার্থসাদ্ধব জন্য জ্‌তো ব্যবসাযীদের উন্নতির মূলে কুঠাবাঘাত কবতে প্রস্তুত। 


প্রাহার জুতো ব্যবসায়ীদের সভায় প্রদত্ত বন্তৃভা 


সহকমিগিণ 


আপনান্না সভা কবে আমাদের কর্মের প্রাতিবাদ কবেচেন। সে সভাব আধবেশন প্রাহার পারিবর্তে 
1জল্নে হওয়া উচিত ছিল। 


উমাস, বাটার আত্মজীবনী ১৪ 


[জল্‌ন্‌ সহরে আপনারা স্বচক্ষে দেখতে পেতেন আমরা শ্রীমক ও জুতোর কারকর সম্প্রদায়ের 
সখ-স্বাচ্ছল্দ। বিধানের কি বাবস্থা করোচ। যার বিরুদ্ধে আপনাদের আভিযোগ, সে বধাপারটা নিজেব 
চোখে দেখে শুনে তবে অভিযোগ উত্থাপন করাই ভাপ নয় কি? 


আমাদের কারখানায় যারা জুতো তৈরি করে তারা মূচী, যারা জুতো মেরামত করে তারাও 
মুচী। আমার জীবনের উদ্দেশা যাতে এরা সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকতে পায়, যাতে রেতারা সস্তায় জানিস 
পায়। এরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, স্ব্নেও কোন দিন তাব ধারণাও তারা করতে পারতো না। 


আপনারা জুতো মেরামত করে সামানা যা আয় করেন, তার অনেক বোৌঁশ আয করে আমাদের 
কারখানার একজন মিস্তি। খাঁরদ্দারের পক্ষেও সুবিধে, তারা সস্তায় অনেক ভাল কাজ পায়। 


জিল্ন সহরে আমাদেব কারখানা ও শ্রামকদের জশবন দেখলে আপনারা আপনাদের মত বদদে 
ফেলবেন নিশ্চয়ই। যেমন শত শত মুচীর কাছে আমি শুনিচি--ভাঁরা আমাদের কারখানা দেখে 
নলেচেন, "মিঃ বাটা, আম বুড়ো হয়েচি এখন নতুন করে করবার বয়েস নেই আমাব। আমার ছেলেকে 
নিষে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুপুন, যেমন হাজার ছেলেকে আপাঁন মান,্ষ করে তুলেচেন।" 


মাম আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্চি, আপনারা জিল্নে এসে কারখানা দেখুন। আম 
আপনাদের বন্ধু হতে চাই, এ দ্বারা আপনাদের ও আপনাদের সন্তাননন্তাতিদের কল্যাণ হজ্জ । 


আপনারাও আমাদের ভয় করবেন না। যারা আপনাদের নিজেদের স্বার্থাপাত্ধর জন্যে নাচায়, 
তাদের কথা বিশ্বাস না করাই উচত আপনাদের । আপনাদের ক্ষাভ করবে তারা রাজনোতিক ক্ষে&৫্র 
নামমশ কিনতে চাষ। 

সোঁদনকার হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েচে স্বাধীনভাবে জখতো তৈরির ব্যবসা করে, এমন লোকের 
সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারের বেশি শয়। কিন্তু আমাদের কারখানায় বিভিষ্ব বিভাগে প্রতোক দিন 
৯৭,৬৩৫ লোক কাজ করে এবং আমরা মেরামত বিভাগে গত বংসর ২,৩২০ লোককে শিক্ষাদান 
করেচি। এই শিক্ষাপ্রাপ্ত মুচীদের মধো ১৩ পাসেন্টি জুতোর দোকানে আজ ম্যানেজার করচে। 


আমরা শীঘই বিদেশে ২,০০০ দোকান খুলবো, সেজনো আমাদের এখনও অনেক কারকর 
দরকার। আমরা রাসায়াণক উপায়ে জুতো পারিহ্কারের একটি বিভাগ খুলেচি, তাব উদ্দেশ্য আমাদের 
মেয়েদের ধূলো ও কাদা থেকে মাস্ক দেওয়া। এই বিভাগে ৮ ঘণ্টা কাজ করে আপনারা অনেক বোশি 
আয় করতে পারবেন এখনকার চেয়ে । 


যাঁরা মনে করেন স্বাধীনভাবে কাজ করবেন, কোন কারথানায় চাকার না নয়ে তাঁদের প্রা 
সামার উপদেশ আমরা ব্যবসায়-সচিবের নিকট যে যে প্রস্তাব উত্বাপন করোঁচ, তদনূযায়শ আপনাদের 
মধ্যে একটা সাত স্থাপন করুন। এই প্রস্তাবগুলি পস্তকাকারে আপনাদের অবগাততর জনো 
প্রকাশ করা হয়েচে। 

পরের কথায় কান দেবেন না, তবেই আপনাদের মাল হবে। কতকাল দল আছে, তারা 
তাদের খারাপ জুতোগুদল আমাদের কাছে বিক্লয়ের জন্যে নিয়ে আসে- আমরা নিতে রাজ না হ'লে 
আমাদের [বিরূদ্ধে আন্দোপন সুরু করে। তারা ভাবে তাদের খারাপ জিনিস আমরা ভয় পেয়ে শেষ 
পযক্তি কিনতে বাধ্য হ'ব। তারা আপনাদের কাছে প্রচার করেছে, আমরা কম ট্যাক্স দিই। কিন্তু 
আসলে সে কথা সতা নয়, ১৯২৭ সালে দেশের জুতোর ব্যবসায়গণের ওপর ধার্স ট্যাক্সের শতকরা 


৯৯ 


১৪৬ উজাস, বাটার আখ্মজখীবনণ 


৬০ ভাগ আমরা দিয়েচি, যাঁদও আমাদের তোর মালের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগের চেষে বেশি 
হবে না। 

আর একটা কথা উঠেচে, বাটাব কাবখানা স্টেটের আক ক্ষতি কবচে। এব উত্তরে আমি 
শলতে চাই, ১৯৯৩০ সালে আমাদের কারথানা ট্যাক্স বাবদ যা দেবে, তাতে স্টেটের আয় ১৯২৭ সালের 
গুতো বাবসাধগদ্র নিকট আদাষীণ ট্যাক্সেব শতকবা ৫০ ভাগ বেশি। 

আমাদের মধো বন্ধুত্ব ও সহানদ্ভাতির প্রয়োজন । ঝগড়াদ্বষ্পত শুধু ধবংসই আনয়ন কববে। 
অতএব আসদন আমরা সবাই মিলে জগতে এমন জ,তোব ব্যবসায় গড়ে তৃপি যে সারা পৃথিবী তা থেকে 
লাভবান হয়। 

আমাদের দেশেব লোকেনন & কোটি জোড়া জ,তো প্রাতি সপ্তাহে বাসাষাঁণক প্রাক্তযায় পাবিচ্কার 
করতে ৫০,০০০ হাজার লোকের দরকার। এদেব সকলেরই জুতো তৌরর আভিঙ্জ্রতা থাকা চাই। 
গ$তো মেরামতেব জন্যে চাই ২০,০০০ কারিকর। আমাদের দেশেব এক কোটি লোকেব মাসে দু'বার 
করে পদাঁচকিৎসার প্রযোজন হয় এব জন্যে চাই ৩৫,০০০ ?লাক। 

জীঁতোর ব্যবসায়ের এই সব নতুন বিভাগে এক আমাদের দেশেই তা হ'লে ১পক্ষ লোক দরকার 
চাহ পে সাবা জগতেব জনো কত লোক দবকার একবাধ ভেবে দেখুন। আপনাবা হয আমাদের সঙ্গে 
কিংবা স্বাধীনভাবে এই বৃহত্তর জনসেবাব কাজে লেগে মান। যাবা আপনাদের বোনাডে চাষ বাটাব 
কাবখানাব দদ্ধূান আপনারা বেকার হযে পড়েছেন তাধা স্বার্পীসদ্ধিব জন্যে এই কুৎসা প্রচাব কবে 
বেড়ায। আপনাদেব ও আপনাদের সন্তানদের কল্যাণ কামনা কবুন। পুরানো নিষমে জঙে। তোঁববর 
কাজ ছুড়ে দিন যা কিছু দুঃখ ওর মাধযই নিহিত আছে। 


আমার গমারকলাপ 
(১৯২৬ সালে প্রদত্ত বন্তৃতা ) 


আমোখকা থেকে আম মজুবদেব জনো উৎসাহ ও উদ্দীপনাব বাণী বহন করে এনেছিলাম 
কিনতু সাফলোব মলে হ'ল আভজ্ঞতা। 

ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে বিবেচনা-সমমত সম্বন্ধ আমি খুব পছন্দ কাঁব। শ্রীমকেরও আত্মসম্মান 
[বাধ আছে। তাবা ধনীব চেষে নিজেদের ছোট বলে ভাবে না। শ্রমিকসংঘের কদেব এ ধবণের 
মধাদাবোধ থাকা খুবই আবশাক। এ সংঘেব আমিও একজন সভ্য। 

ইংলণ্ড ও জামান হযে ফিবনাব পথে আমি কষেকাট কাবখানায কাজ কবোছলাম। তাদের মধ্যে 
একটা কাবখানাম আমি গোড়ালি চাঁচতাম। কাজ কববাব সমধ আমাব পাশেব শ্রামক অন্য শ্রামকদের 
(ডেকে নিষে এসে দোথযে বললে আমোঁরকা থেকে হতভাগাটা কি কাজ শখে এসেচে দেখ!" 

তাবা ভাবলে আম খ্চব তাড়াতাঁড় যা তা কবে কাজ কবচি-কাজে ফাঁক 'দচ্চি। [কিচ্ছু 
আমেবিকাষ আমাব চেয়েও দ্ুুত কাজ কবে যায় সেখানে একজন কুশলপ শ্রমিক ৯ ঘণ্টায় ১২০০ 
জোড়া গোড়ালি চাঁচে। আমি ৮০০ জোড়ার বোঁশ সেখানে পারতাম না। অথচ জামানশীভে ১০ ঘণ্টায 
চাঁচে মাত্র ৯০০ জোড়া। সে সমষ জামান কারখানাগুলতে সবাই কাজে ফাঁক দিত--পরবতণ 
কারকবেব কাজ তাতে কঠিন হয়ে পডতো। তোর মালের সংখ্যা কম ছিল বলে মজীরর হারও 
ছিল কম। 


উন্মাস বাটার আত্মজশহনশ ১৪৩ 


আমি জিল্ন্‌ সহবে আমোঁবকায প্রচালত করমপ্রণালণ প্রবার্তত কববার ইচ্ছা শ্রামকদের এক 
সভা আহ্বান কার। সামাবাদের প্রচারের জন্য শ্রামক সংঘের প্রাতম্তা করতে বাঁল তাদেব। শ্রমসাম্য 
আমার একমাত লক্ষ্য । শ্রামকেরা যাঁদ মাল বোশ পারমাণে তৌব কবে তবে যাতে তাদের আষও 
বাড়ে শ্রামক সংঘের ওপব এ ভার ন্যস্ত করা ই'ক। এতে তাদেরও কল্যাণ, কাবখানাবও কল্যাণ । 

প্লেরতি থেকে একটি সোস্যালিস্ট পাত্রকার সম্পাদক মিঃ ক্রাপ্কাকে এই সংঘে বন্তৃতা করতে 
আমন্ত্রণ কবি। সভাষ আমিও বন্তুতা দিই। 

এই সময এক অপ্রীতিকব খটনা ঘটে। আমি সভা থেকে চলে আসবাব পবেই মোড়লেবা 
শ্রামকদেব বুঝিয়েচে যে এসব বাটার চালাকি । নিজের কারধীসাদ্ধর জন্ো শ্রীমিকদেব খোসামোদ 
কববাব জনো-কারণ আমার ানজেবই যে সব দোষ, এ নাকি আম ভালই জাঁন। 

কাবখানায় শ্রামকেবা কাজেব সময মদ খেষে মাতাল হযে পড়তে লাগলো । ববগাস্ত করতে 
চাইলাম দু” একজনকে, কিন্ত সন মজবেবা তাদের সপাক্ষে দাঁড়যে বিশৃঙ্খলা সব কবে দিলে। 
দু'বার দু'জনকে ক্ষমা করলাম- কিন্তু তৃতীয বাঁঞগুকে ডিস মিস কৰা ভিন্ন উপায দেখলাম না। বেবার 
বলে একজন শ্রামক তাদেব কমিটির বিবুদ্ধে খববেব কাগতে কি লিখোঁছল একদল শ্রামক এসে 
গামান কাছে আবদার ধবলে, বেবাবকে কাবথানা থেকে তাঁড়ষে দিতে হবে। 

আমি তাদের বুঝিয়ে বালি, খববেব কাগজে ঝগড়া কাবো চাকার খাগযার কাবণ হতে পাবে না- 
কিন্তু আমাব কথঃস কেউ কর্ণপাত কবে না আমাব পাঁপিসে তাবা যখন আলোচনা করতে আসে 
তখন কল বন্ধ কবে আসে বোধ হয আমাকে ৬য দেখাবার জনো, কিল ওবা ফিবে মাওষাব পবেও 
কল চলে না। অবশেষে তারা ধর্মঘট কবাব ঠিক কবলে । তাদের সংখের প্রধান সম্পাদক প্রাহা থেকে 
এলেন, তিদন্ড কবে দেখে তিনি ধর্মঘটকারীদেব তিবস্কার বরে বললেন ধম্ঘিটেব উপযুক্ত কাবণ নেই 
তাদের । লবং তাবা ২০ পাসেন্টা বেশি মজাঁব দাবি করক। কামিটি এ নিমে আলোচনা আরম্ভ 
কবাল। 

আমবা তাদেব সা কোন সান্ধস্থাপন করতে বাঁ তই ি। আমাদের কারখানার কাছ 
মআানাড় কারিকর দমে চালাতে গিমে অনেক ক্ষাতি হাল আমাদেপ, মজার ও মাল তৈবিব হাব অনেক 
কমে গেল তবুঞ আমবা সে সন অবুঝ ও একগুংযে ধমঘিটকাবা শ্রামকদেব কাউকে কাজে পুনরায় 
বাহাল কাব ?না। 

এ হ'ল ২০ বব আগের কথা । আব আমাদেব এখানে শ্রমিক সংঘও হস নি ধর্ঘিটেরও 
সেই শেষ। ১১১৫ সালে অঙণৎ প্রায় ৮ বছর পাব এই সব ধ্মঘিটকারণদেব মধো অনেকে বেকার 
হযে পড়ে তখন আমরা তাদের পুনবাষ চাকার দিই। সোস্যাল িমোক্লাটিক পার্টি এজগনো আমাদেন 
যথেম্ট ধন্যবাদ দিযোছল। 


খোলা চিন্তি 


| চর্মীশজ্প সংঘের সভাপাতি ডেপ্ঁটি জোহানিস: টমাস বাটঢাকে প্রাহার একটি সভা অযথা 
আল্রমণ করেন। বর্তমান চিঠিখানিতে বাটার উদ্ত আভিযোগের উত্তর দেন। 

প্রয় মহাশয়, 
আপনার ১লা তারিখের পত্র পেয়েচি। আপনার আভিযোগের সত্যাসতা নিধারণ করবার জন্যে 
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আমি আপনাকে জিল্‌ন্‌ কারখানায় এসে স্বচক্ষে সব দেখে যাবার অনুরোধ কার। আপানি এখানে 
আসতে কেন অস্বীকার করেচেন কিছু বুঝলাম না। 

আপানি আভিযোগ করেছেন, আমার কারখানা দ্বারা আম চল্লিশ হাজার চর্মাশল্পশৰ মুখের 
অন্ন কেড়ে নিষেচি। আমি আপনাকে কয়েকটি ফটো পাঠালাম। তাতে দেখতে পাবেন পুরানো 
রীতিতে যারা জৃতো তোর করে তাদের দোকান, কারখানা ও বাড়িঘরের হীন, শোচনীষ অবস্থা । 
সেই সঙ্গে আমার কারখানা যাবা উন্নত প্রণালশতে যন্তে জুতো সেলাই করে তাদের যল্শালা ও 
আবাস গৃহেব ফটোও পাঠানো হাল। আপাঁন বুঝতে পাববেন এই ব্যবসায়ীদের শ্রমকম্ট ও 
অপরিচ্ছম্নতা আমি কিভাবে ও কত পাঁরমাণে দূব কবতে সমর্থ হযোঁচ। 

ভারতবর্ষ ও জাভাব কষেকাঁট চর্মীশঙ্পশর ফটোও এই সত্ে পাঠার্চি। আপাঁন তুলনা করে 
দেখলেই বুঝবেন ণবতর প্রণালশতে কর্মে অগ্তসব না হ'লে ইউরোপের মুচাঁদের কোন উন্নাতিব 
আশাই নেই। 

আাজ পূথিবশর মধ্যে আমাদের দেশ জুভোর ব্যবসাষে শগষস্থান আধকাব করে আছে। অনেক 
বোঁশ লোক এই বাবসাযে আঙজজকাপ অন্ন করে থাষ। 

আপানি আভিযোগ কবেচেন আমার প্রণালীতে কাজ কবলে ৪০ বছর পোঁবয়ে গেলে মান.ষেব 
চাকবি যায়। একথা আংশিক সত্য। কিন্তু কোন দিক থেকে পতন ৮ বছন আগে আমাদের 
কাখখানায় ১৮০ জন বোঁশ বধসেধ লোক ছিল। তারা ক্ুমশ মজনরেব কাজ ছেড়ে দিযে ন্দাকানের 
ম্যানজার, ফোবম্যান, উপদেষ্টা, কন্রোলার ইত্যাদি হযে যায। অনেকে কিছ, টাকা হাতে জমাতে 
চাকার ছেড়ে দিয়ে স্বাধখনভাবে বাবসা বা কষিকার্য ইত্যাঁদ করে। আমরা তাদের ছাঁড়ায দিই নি 
তারাই ছেড়ে দিষেচে। 

ববং আমরা ৪০ বছবেব বোঁশ বযস্ক লোকেব অভাব অনুভব করি। তবূণ শিক্ষানবিশ 
মজুরদের মনে সাহস অচেছ, ধাহ্তে শান্ত আছে--$কন্তু আভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবে তারা কান 
করতে পাবে না। বযস্ক শিক্ষকের অত্যন্ত দরকার আমাদেব। 

আমাদেব কারখানায় বার্ধক্যের জন্যে এ পরযন্তি কারো চাকাঁব যায নি। ৬০ বছ্ছব বধসের লোকও 
কারখানায় আছে। তবে সাধারণত আমি এটা আমার কর্তব্য মনে কার যে বৃদ্ধ বসে যাতে হাতের 
কাজ করে না খেতে হয, প্রতোক মজুবেব সেপূপ ব্যবস্থা কবে দেওযা আমাব উচিত। 

২৪ বছ্ধর বযসে যাঁদ কেউ কাজ আবম্ভ করে ৪০ বছব বষেস পর্যন্ত গমতব্যাতার সঙ্গে 
জীবন যাপন কয়ে তবে ৪০ বছরের পব তাব সণ্িত অর্থ থেকে বাকি জীবন বেশ সুথে-স্বাচ্ছান্দে সে 
কাটাতে পাবে। আমি এ বিষষ আবও বিশদভাবে আপনাকে পবে লিখে পাঠাচ্চ। 

আপানি লিখেচেন আম জ্‌তো তৈবি ছাড়া অন্য 1জানসও নিয়ে নাড়াচাড়া কবি। আপনার 
অবধগাতিব জনা বাল যে কতো এবং জ.তো সম্পাকতি দ্ুব্যাদ ছাড়া আম অন্য কোন দুব্য আমার 
কারখানায় তোর কাব না-তবে আমাব শ্রীমকগণের জীঁবিকানিবাহের জন্য প্রাযোজ্ঞনয দুর্যাদিব বাবসা 
অনেক সময় কাঁব। 

শ্রামকদের সস্তায় মাল দেওয়ার জন্যে এ কাজ আমরা বার। হতো আপনি আমাদের 
সাইকেলেব ব্যবসায়ের কথা বলবেন। আম সাইকেল বিক্রী কার শুধু আমাদের কারখানার লোকদের 
মধো-অচ্তত আমি চেষ্টা কাঁব। আমরা দেখলাম কারখানাব কাজে যোগ দেওযার জন্যে শ্রমিকদের 
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সাইকেল না হলে চলে না, অথচ হলাণ্ড বা অনান্য দেশে সাইকেলের দামের চেয়ে এখানে অনেক 
বেশি দাম দিতে হয়। অসাধু সাইকেল বাবসাষীবা সস্ভাষ মাল দিতে চায় না। এষকম আরও 
কষেকটি জিনিস আছে, যা সস্তাষ দেবার ভ্রন্যে আমরা বাখি গচদামে। 

আপনি আমাকে লক্ষপাঁতি বলে অভিহিত কবেচেন। একথা হষতো সতা। আপনি যেমন 
নিজেব ও পরের উপকাবেব জনা কলম বাবহার করেন বক্তাতভা কবেন আমার টাকা আম তেমাঁন নজেব 
পরিবারবর্গের ও দশের উপকারে বায কাবি। মানুষ এ জগতে অবস্থার দাস প্রততাকেষ নিজেদের 
আমোদপ্রমোদে নিজস্ব উপায় থাকে তবে যে যেভাবে সেগুলি গ্রহণ করতে পাপে তদনুসাবে সেশীল 
আনন্দ বা শাস্তিতে পবিণত হয। 

আপাঁন অভিযোগ কবেচেন যে যিও আমি নিজে শিজ্পসংখের সভা, আমি আামাব শ্রামকদেব 
কোন ইউনিয়নে যোগ দিতে দিই না। আমি শিজ্পসংঘের সভা বটে কিন্ত সেটা শ্রামকদেব মজজীরব 
হাব বৃদ্ধব জন্যে কারখানার মালিকেবা মাতে পরস্পধের সত্গে প্রাতিশোশিতায মঙ্জুবিব হাব বাড়ান 
সেদিকেই আমাব লক্ষা। মজার হাব কমাবার চেঞ্জায যোগদান বলতে আপাঁন কি কখনো আমা 
দেখেচেন ০ 

আপাঁন এ পাপসাষে অনেক দিন আছেন, আপানি ভামাদেশ কাবখানাব গোডাব কথা সবই 
জ্ানেন। ১৯০৫-১১০৬ সাদ আমি চমাঁশিপ্পীসংঘেব সন আভাশের আামাদের কাবখানায় আমল্লণ কবে 
শামকাদের সংঘবদ্ধ কববাধ চেটা কবি । তাব ফল কি হসেগ্তিল আপাঁন তা ভালই জ্ঞানেন। পচিবছ্ছব 
আগে খবাবের কাশজে আমি সে সক ঘটনা প্রকাশ কবেছিলাম। 

আপানি তখনও ন্াধপক্ষ সমর্থন করেন নি। আপাঁন জিলন সহবে এসে শ্রীমকদের শাল্ত 
করাব পরিবর্তে গাবপ উান্তজিত কবে, মজাাবর ভাব ২০ পারেন্টি বাডাবাব জানো আন্দোলন সুরু 
কবতে বলে দিলেন ভাদের। 

আপনার ও আমাব মতবাদে বিবাট পার্থকা বিদামান। আপনি যে চোখে আপনার শ্রামকসংঘ 
দেখেন আমি সে চোখে দেখি না। লীবনকেও আম দেখি আনা চোখে। আাপানি এখনও ভাবেন 
ধনী ও শ্রসিকের বিবাদ বাধানোই শ্রামিক সংঘেব একথার কাতব্যি। 

আমান মত এই যে বরং একা নিস্জব হাতে কাজ করলো তব, মে আমাকে আবিশবাস করে, 
পদে পদে আমা অসাধু ভাবে তার সাহাযা বা সহযোগিতা গ্রভণ কবপধো মা। এই ভিত্তির ওপব 
আমাদের উভযেন সহযোধিভা কি ভাবে সম্ভপ 2 

আপানি যাঁদ আমাদেব জিলনের কাবখানায এসে স্প্চক্ষে এখানকার অবপথা প্রতাক্ষ কবে 
আমায় সাহাধা করবার চেষ্টা করবেন তবেই আপনি কৃতকার্য হবেন। কিন্ত প্রাহাতে আপাঁন গতবার 
যে বন্তুভা করেচেন এবং আপাঁন লামাকে শেষবার যে চিছি লিখেচেন উভযই আমাদের মধ্যে সহযোঁগতা 
ও সহানুভাতি অসম্ভব করে তুলেচে। আম এই পত্র খববের কাগজে প্রকাশ কবতে চাই, কারণ আমাদের 
পত্রের বিষয়বস্তু জনসাধারণের আগ্রহেব বিষষ, অনেকের স্বাথও এর সন্গো জাঁড়ত। আপানি উপয্দ্ত 
কাধণ না দর্শালে ই৩শে তারখের কারখানার সংবাদপতে £ চিঠি মদ্ধাত হবে। 

টমাস বাটা 
জিল-ন, ১২ই অক্টোবর ১৯৩১ । 
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জনহিতৈহশ 


| টমাস বাটার অনেক ছাঁব আছে কিন্তু কোন ছবিই তাঁব প্রকৃত ব্যান্তত্কে অকিতে পারে নি। 
(যমন বেগবতাঁ পাবত্যি তটিনশ উপলখন্ডের মধ্য দিষে প্রাণচণ্চল গতিতে ছুটে চলে কিংবা প্রাতিফলিত 
সূর্যবশ্ম দ্বারা জ্যোতিস্মান হসে ওঠে, তারি মস্তক ও মুখাবযন, চোখের, নাকের ও ঠোঁটের প্রাতি, 
আকুণ্িত রেখা তেমনি জ্েযোতিস্মান ও প্রাণচণ্চল হয়ে উঠতো উৎসাহ ও শাকঙ্কর আবেগে । 

তরি মধ্যে ছিল অদমা প্রাণশাস্ত ও আবেগ- তা সমস্ত কমর্প্রণালশ নিধধাবিত হ'ত এই দুংসাহস 
ও হাদযাবেগ প্বাবা। তরুণ বসে মোটব দুর্ঘটনাম তবি ভূবু ও কপালের মধ্যে কেটে গিষে জখবনব্যাপস 
একটা দাগের সন্ট করেছিল, সে দাগটাও যেন তাঁব শসন্তির পারচষ দিত। 

বাটা তাৰ এই শান্তর সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তান এই শান্তকে কর্মে প্রয়োগ করতে জানতেন। 
তাকে সংযত কাতে জানতেন। তিনি বলোছলেন, যখন আম প্রথম মোটবগাঁড়ি কান, তখন তাব 
অধথা বাধহাব পাছে না কবি সেজনো এক পক্ষকাল গ্যাবাজে চাবি বন্ধ কবে বেখে দিই। 

একটা ঘটনাব কথা আমাধ মনে আছে। 

একবার একটা কোন ব্যাপাবে তানি মনে কবলেন তাঁর নজেব ও তি কাবখানায মর্যাদা ক্ষ 
হপাণ পাধণ ঘটেচে। তানি এমন একাঁটি কমপিন্থা স্থিব করলেন যা অত্যন্ত দুঃসাহাসব ব্যাপাব বলে 
মনে হণাব কথা। কেউ সে মত বদলাতে পারলে না। সেটা ছিল শনিবার, তাঁব মতানুযাষণ কার্জ 
বাববাধ সকাল থেকে আবম্ড হওযাব কথা । সোদন সকালে তানি আমা ডেকে বোঝাতে আবম্ড 
করলেন কেন তান সে পল্থা অবলম্বন কবতে বাধ্য হযেচেন। [তিনি যেভাবে কথা বলাছিলেন থেমে 
থেমে ধাঁবে ধীবে- তাতে মনে হবাখ কথা যে তান স্বগতোন্ত কবচেন বুঝি। 

' শতুতা+ কাবো ভয় কার নে আম, এক শুধু নিজেকে ছাড়া ।” 

তিনি ঘবের মধ্যে আমাব উপস্থিতি একেবাবে তুলে গিষেচেন। কযেক মিনিট চলে গেল 
তারপব তিনি আমায় বললেন -"ও চিঠিখানা এভাবে বদলে দাও। তারপব অনেকক্ষণ ধবে ভেবে 
আশগেব মত সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন। 

তাঁব হদয়বেগ- কি দ,খেব কি আনন্দেব, কি ভালবাসাব কি ক্োধেব সবই ছিল অতশব 
গভীব। মান ও অপমান তাঁর মনের উভয মেরুব মত কাজ কবতো--বিপবশত মেবুদ্বযেব মধ্যে চালিত 
বিণা,তপ্রবাহেব মত তাঁৰ মনেব শাক্ত সাঁম্টমখশ হযে উঠতো এতদ্বাবা। তাঁর জীবনের সাফল্যে 
এসেছিল ইচ্ছাশপ্তিতি সষ্টিমুখী কববাব এই শান্ত থেকে। একজন সুদক্ষ মিস্ত্রি যেমন বযলারেব 
বাস্পশাক্কৃতে অপচয না কবে ঠিকমত বাবহার কবতে পারে, তান তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশান্ত সংযত 
করে কাজে লাগাতে পারতেন, ঠিক হিসেব কবে। তাঁর ওপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস 'ছিল। 
তিনি কড়া প্রকীতিব ম্যানেজাব ছিলেন--যাঁরা কাজে ফাঁক দিতে চাষ বা কোন রকমে রুটিনমত কাজ 
সেবে যেতে চায-তিনি ছিলেন তাদের দুণচক্ষের 'বষ। কেননা, কাজে ফাঁক বা কাজের সোজা পথ 
খোঁজা দুটোকে তিনি একই শ্রেণীর বলে মনে করতেন। তবুও সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো, 
ভালবাসতো--কেননা, তাঁর মনে ছিল সকলের অনো দয়া, মানবাহতৈোষিতা-তাঁর মাস্তি্ক সব সময় 
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মানুষের প্রগতির পথ খংজে বেড়াতো। তিনি অক্লাল্তকমণ্ঁ, সরল ও অনাড়ম্বর প্রকাতির লোক ছিলেন- 
তাঁর কথার সঙ্গো কাজের একাঁট আশ্চর্য এঁকা ছিল। তিনি কখনো প্রগাতিবাদী কখনো রক্ষণশীল 
ছিলেন-_ লোকে মনে ভাবতো তাঁর বাজনৌতিক মতের স্থিরতা নেই- কিন্তু তাঁর জশবনের মৃজনশীত 
যে নীতির দ্বারা তাঁর সকল কার্য নিষন্পিত হ'ত -তা ছিল সেবাধর্ম। কেউ তাঁকে এ নগতি শেখায় 
নি--নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বাবা তান বুঝেছিলেন অনন্ত জখবনেব মূলনীতি -ষে সেবা করে, 
সেই টিকে থাকে ও উন্নাতি করে। 

টমাস বাটাব মৃত্যু হযেচে-এ শুধু, তাঁব দেহের মৃত্যু কিল্তু তার আদশ' তিনি যে হাজার 
হাজাব তবুণকে গড়ে তোবি কবে গিয়েচেন বিশেষ কবে তাঁব বিশাল কমপ্রাতিষ্ঠান আজও বে'চে। 
টমাস বাটাব ব্যান্তত্বের যে মংশ অমব আবিন*্বব তাব মধো ওবা চিরকাল বেশচে থাকবে |] 


আমার কর্মসত 


সাধাবণত কমই আমার বন্ধ ও সঙ্গী । কর্মের ভিতর দিষেই আমি আমার আদশনকে বাস্তবে 
পাঁবণত করাঁচ। কম্ঙ অপবে কাজ করচে মানবের অ।দেশে। 
আমাব কাদজব সময নেড়ে যাঁদ দিনে ষোল ঘণ্ঠটাও হয তাতেও আমার কম্ট নেই কারণ কমেছি 
আমার আনন্দ। কন্তু বরের প্রাতি এত আসাঞ্ত থাকার কথা নয তাও বাঁঝ। ১৪ বছর বয়সের 
ছেলে চিঠি নকল কণতে কবতে স্বভাবত একটু বাইবে বোদ্রালোকে বেড়াতে চাইবে । সম্তরাং আম 
আইন দবাবা কাজেব সময কাঁমষে দেওযাব পক্ষপাতী । এব প্রমান যখন আইনে ১৯২৮ সাল পর্যন্ভি 
দৈনিক ১১ ঘন্টা খাটানোর 'নিশম ছিল তথন আম খাটুনির সময নিরদিম্টি কবোছিলাম ১০ ঘণ্টা । 
মহাযুদ্ধে পবেই খারটুনিব সমম কাঁময়ে যখন ৮ ঘণ্টা করা হ'ল তখন তাতে আমার মত ছিল 
না- কারণ মাম মনে করোছলাম যুদ্ধেব পবেই বেশি খাটুনির সময ব্যবসায়ের মন্দা পড়োছিল সে 
সমধ, সে অবস্থার প্রাতকাব করতে হ'লে খাটুনিব দরকার । ৩ঙবে আমি সে প্রস্তাবের প্রাতিবাদ কাব 
[ন-উন্নত ধবণেব ঘন্ত ম্পারা শ্রামকেব খাটুনির সমষ আবও কাঁমষে দেওয়া যাষ- সপ্তাহে ছু? দিনের 
স্ঘলে পাঁচাদনের কাজ শীঘ্ই মামবা করতে সমর্থ হ'ব আশা কারি। 
কিন্তু আমার পাশশ্রম তাতে বমবে না ক্লাতিভ শা আসা পযতিত শানাব কর্ম চলবে কমেন চেষে 
আমি আব কিছুতেই তেন আনন্দ পাই না। 
কর্ম আমাকে সবল ও সুস্থ বেখেচে। চল্লিশ বছব বঘসে আমি আরও দশ বছরেব কর্মতালিকার 
খসড়া কবি, ৪৫ বছর বধযসে আরও কুঁড় বছরের কর্মের থসডা কার ৫০ বছবে আমি প্রতিজ্ঞা করি, 
কর্ম আমাব জশবনেব চিবসাথস থাকবে মৃত্যুদিন পয়দ্ত ওকে ছড়ুবো না। একসঙ্গে হাত ধরাধার 
করে সেই গানাট গাইতে গাইতে মবব £ 
[বছানায় শুষে মরবো না 
মরবো ঘোড়ার ওপর । 
ঘোড়া থেকে যাঁদ পড়ে খাই 
তলোয়ার যেন হাতের মুঠোষ থাকে। 
আমার কর্মের একমাত উদ্দেশা-মানুষের সেবা । আশীবনের সেবা। জাঁবনকে আম ভালবাস, 
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মানুষকে ভালবাসি । আমি যা বে'চেচি, তার দগশুণ বোশ বচিতে চাই এখনও । আমি দরশাট ছেল্গে 
চাই। সম্পাস্তর ভাগ তাদের দেওয়ার জন্যে নয় তাদের কাজ শেখানোর 'জন্যে। 

অবশ্য আমার নিজের ছেলে যাঁদও একটি, এমন ছেলে হামার অনেক । হাদের মধোে শে 
যোগ্যতম, সেই আমার আসন পাবে। আমার নিজের ছেলের যে আশা, অন্য পচিজন গরীবের ছেলের 
চেয়েও কম। তাকে বিশেষ কোন বড় স্কুলে পড়ানো হবে না। সেকেন্ডারি স্কুল থেকে পাশ করে 
বেরিষে সে তার বাপের মত স্বাধীন কাঁরকর হবে-এবং নিজে যা আষ করতে পাববে-তাই হবে 
তার সম্পন্তি। 


বাচী ও এডিসন 


| টমাস আলভা এডিসনকে বাটা সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানবের সমগ্র 
সূষ্টিগ্রতিভা এই একজনের মধ্যে যেন মূর্ত পরিগ্রহ করেচে। নিচ্নোস্ত দুশট ীলাপ তান 
লেখেন- একখানি এডিসনেব বৈদ্যাতিক আলোকেব আবিষ্কাব উপলক্ষে, অপবাঁট তাঁর মৃত্যুতে 
শোক 1নবেদন উপলক্ষে । এই গলাপ দুশটর মধ্যে এঁডিসনেৰ প্রা তার গার শ্রদ্ধা বাস্ত 
হওয়া ছাড়াও এডসনেব আদর্শের অনুযাধী জনগণের সেবক হবাব তীর আকাঙ্ক্ষা ছলে 
ছরে পরিস্ফুট ] 
টমাস আলভা এডিসন, 
আপনার বাভল্ন আবজ্কারের ফল আমব। প্রাতাদনই ভোগ কবাঁচ। মানুষের শেলাবৰ জন্য 
আপনার অক্লান্ত শ্রম অন্য সকলের শ্রমকে কিযে দিযে তাদের জীবন আনন্পপূর্ণ কবে তুলেছে। 
আমরা আপনাধ নিকট ধণণ। কৃতজ্ঞতা নিবেদন ছাড়া অনা কোন প্রাতিদান আমবা দিতে অক্ষম। 
আমবা চেষ্টা করধো আমাদেব ও অপরের উপকারে, আপনার অমল্য আবিজ্কাবকে নিযোজিত করতে। 
এই বধযসেও আপনার মানীসক বাঁত্তর তীক্ষণতা ও কর্মশান্তর প৬তা অলস ব্াকদব কাছে 
প্রমান কবে যে কঠিন পাঁরশ্রম কখনো আয কাঁমষে দেষ না। 
আপনাব সফল জীবনের প্রত্যেক দিবসটি মানুষের মনকে আশাবাদশ কবে তোলে। 
১২,০০০ হাজার সহকমাঁদের পক্ষ থেকে আমি আপনাব উত্জহল স্বাস্থ ও দার্ঘাষু কামনা 
কাবি। 
জিল্‌ন্‌, ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৭ । টমাস বাটা 


এঁডসনের পরলোকগমনে জিল্‌ন সহরে শোকসভা 


১৯৩১ সালেব ২১শে অক্টোবর, বুধবার, কার্যারম্তেব প্রাক্কালে বাটার কারখানার ২৫,০০০ শ্রীমক 
কারখানাব প্রাঙ্গনে টমাস আলতা এডসনের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য সমাগত হযোছিল। 

নশবব জনতা ও নিংস্তন্ধ মন্ত্শালার মধ্যে দাঁড়য়ে টমাস বাটা পবলোকগত মানবহিতৈষা 
কর্মবীরের উদ্দেশে 'নম্ঘাঁলখিত ভাষায শ্রদ্ধাক্জরীল নিবেদন কবেন £ 
সহকাঁমিগিণ, 

আজ আমোরকায় টমাস আলভা এডসনেব সংকার 'দবস। আমাদের সকলের জীবনে তান 


উসাস্‌ বাটার আবজশীবনণ ১৫৩ 


স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করেছিলেন, জশবন-যাপন-প্রণালী সহজ করে তুলোছলেন-- এজন্য আমরা ফস্রাজোর 
প্রেসিডেন্ট হার্বাট হুভারের নিকট এই টেলিগ্রামখানি পাঠাতে চাই £- 
মাননীয় প্রেসিডেন্ট, 

টমাস আলভা এডিসনেব জণ্মকে সম্ভব কবায মত পরিবেশ সান্টর অন্য আজ বাটার পর্শচিশ 
হাজার সহকম্ম মার্কন জাতিকে ধনাবাদ জ্ঞাপন করচে। 

তাঁর মত 'বিবাট কর্মবীর ও মানবের পরম বন্ধুকে দপর্ঘ জশবন ও কর্মশীত্ত দান করবার জনা 
আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই। 

কর্ম ও নেতার কর্তবা সম্বন্ধে বাটার মত ছিল অত্যন্ত চমংকাব। তান তাঁব কাবখানাব শ্রামিক 
ও তাঁৰ মালেব খাঁবদ্দাবদের সম্ণম্ধে বিশেষ দাধিত্বজ্ঞানসম্পল্ন ছিলেন। তিন বলতেন, “পাবিচালকেব 
কতব্য লোকের কাজ দোঁখযে দেওয়া, ঠিক কাজেব জন্যে ঠিক লোকের নির্লাচন, তাদেব উপযস্ত যন 
ও যন্ত্রশালা ষোণাড় কবে দেওয়া, যাতে তাবা কম খবচে মাল তর করে সম্তায বেচতে পারে। যে নেতা 
এ কবতে অক্ষম, তান নেতৃত্বেব অযোগ্য। শ্রামকদের কর্মে সাহায্েব পাঁববর্ভে তান বাধাই সৃষ্ট 
কববেন।” নিদ্নালাখিত দুটি পত্রে নিতৃত্ব সম্বন্ধে বাটাব ধারণা স্পম্ট উপলাক্ধী করা যায়। 


নেতার কর্তব্য 


[মঃ ক এব প্রা 

কিছুদিন আগে গোডাপিব কাবখানায গিষে দেখলাম লোকে কাবখানা থেকে ভাঁব চামড়ার 
বাণ্ডিল পিঠে বষে এক্তালা আনচে, সেখান থেকে লাঁবতে উঠে মাল বোঝাই কপচে। মিঃ খ এর 
কাবখানায এ ঘটনা ঘটে। আম ট্যানাবছে ঢুকলাম আমাব উদ্দেশ আম মিঃ খকে এক সপ্তাহ 
ধবে নিজেব পঠে চামড়া বষে এভাবে গাঁড় বোঝাই কবতে বলবো এপং গুবা যে মজবি পায সেই 
মঙ্জবি তাঁকে দেব। তাহ'লে তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর নিজের পাঁবচালনাব অযোগ্যতা বশত 
শ্রামকেবা কিবকম অনর্থকি খাট্রান খাটচে। 

মিঃ খ সে সময সেখানে ছিলেন না, সূতরাং সে যাত্রা তিনি বেচে গেলেন। কিন্তু আমি একটা 
ভুল কবোঁচি। আপাঁন মিঃ খ-এব গপরওয়ালা কর্মচাবী, সংতবাং তাঁর অকর্মণ্যতার বা অবহেলার মূলে 
আপনার অবহেলা দিদ্যগান। এ কথা তখন আমার স্মরণ হয় নি নতুবা আপনাকেও আম মিঃ খএর 
সঙ্গে লারতে চামড়া বোঝাই করতে আদেশ দিতাম। 

আমার অনুরোধক্রমে মিঃ গ এক মতলব খাড়া কবেচেন যার দ্বাবা ট্যানারতে চামড়া বোঝাইয়ের 
কাজ সহজ হতে পাবে। কিন্তু এই কাজের জন্যে আমরা আপনাকে বেতন 'দিই। 

তাঁর প্রস্তাব ভাল, কিন্তু আপাঁন আমাদেব মাইনে থেয়ে অলসভাবে আপিসের চেয়ারে বসে 
থাকবেন এবং আমি ও মিঃ গ আপনার কাজ করে দেব, এ ব্যবস্থা কি সংগত 

এই সমস্যাব সমাধান আপনাকে করতে হবে। মিঃ গ এ বিষষে আমার মত মাপনার নিকট 
বান্ত করবেন। আরও যা যা করলে কাজের স্বধা হয, সব করে আপনি আমায় জানাবেন। এ ধরণের 
বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি আর যেন না ঘটে। --১৩ই মে, ১৯৩৯ । 


২০ 


১৫৪ টজাস, হাটার আজীবন 


বিচার পদ্ধতি 


[নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি একটি গ্রামের অধিবাসশবগেরি উদ্দেশে লেখা । এর মধ্যে কয়েকটি 
কৌতূহলজনক কথা আছে। মানষের চাঁরধের দুর্বল দিক বাটা কি চোখে দেখতেন, তাঁর 
ন্যায অন্যায় বোধশন্তি কত সুক্ষ ছিল এ থেকে তা বোঝা যাবে । শুধু মানুষকে দোষ দিয়েই 
[তিনি কাত থাকতেন না -তাদের সব সময়ে বোঝাবার চেষ্টা পেতেন, তাদের নিজেদের স্বাথেরি 
নিমিত্ত তাদেব সাধু ও সং হওয়া কত আবশ্যক ] 


নাগারকগণ, 
গতকল্য তোমাদের গ্রামে পুনরায় আগ্রকান্ড হয, আম সে সময সেখানে সবা্্রে উপস্থিত হই। 


আম ফায়াব ব্রিগেডের লোক মই, তবুও আগ্রনিবাপন আমি আমার কর্তব্য বলে মনে কারি 
অনেকবার অনেক স্থানে এ কাজে সাহাযা করেচি। কিন্তু গত কলাকার আঁগ্রকাণ্ড একাট ধবংসকণ 
ব্যাপার না হযে যেন থিয়েটার বলে মনে হ'তে লাগল। বাঁড় পুড়ছে, লোকে সিগাবেট মুখে দিষে 
পকেটে হাত দিয়ে দিব্যি মজা করে দেখচে, কারো মুখে ভবের বা হতাশা চিহ্ৃও নেই দেখনাম। 
এমন কি ছেলেরাও ভয় খায নি বরং আগুন যখন খুব জ্বলে উঠেছে তথন ভাবা বলাবাল অবতে 
লাগল তোমাদের নতুন ঘববাঁড়প জন্যে জায়গা ঠিক হষেচে ইতাদি। এ কথা তোগাদের গ্রামের গত 
আগ্রকাণ্ডের সময়েও শোনা গিষেছিল। আমি চলে আসবার পবে তোমবা তোমাদের আসবাবপনন 
আগ্রতে নিক্ষেপ করেছিলে শুনতে পাই। 


গত তিন বৎসরে তোমাদের গ্রামে নম আগ্রিকাণ্ড হযে ১১৫টি বাঁড়ব মধ্যে ২১টি পধহংস 
হয়ে খায়। 


ফাযার ইনৃসিউরেল্স কোম্পানখর বায়ের দিক, থেকে দেখতে গেলে তোমাদের বাঁড়ব ফাষাৰ 
ইনসওরেন্সের জন্যে ১২ পাসেন্ট প্রিমিয়াম দেওযা উচিত। তোমাদের বাঁড়র প্রতোকখাঁন 
৬০--১০০,০9০০ ক্লাউনের জন্যে ইনূসিওপর করা, বর্তমান প্রিমিয়াম ২৩০০ ক্রাউন অপেক্ষাও 
তোমাদের ৬--৯০,০০০ ক্লাউন বোঁশ দেওয়া উচিত। 


ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্ঠারদের উচিত তোমাদের কাছে বোশ প্রিমিয়াম আদায় করে নিষে 
তোমাদের লান্তপন্র বাতিল কবা। 


জিল্‌ন জেলাষ অনেক গ্রাম আছে, যেখানে গত শতাব্দীতে একবার আগ্রকান্ডও হয নি। 
সে সব গ্রামের লোকে সত্যই আগুন নেবাতে চায়, অথচ তারা মান্র ২০০ ক্লাউন প্রিমিযাম দেয় । 
আমার মনে হয ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যাঁদ তোমাদের গ্রামের ইনাীসওরেল্স ২০০ ক্লাউন থেকে 
৫০০০ ক্রাউন করে, তবে সবচার করা হয়। নীতিগর্ভ বন্তৃতার চেয়ে এ কার্য অনেক বোঁশ ফলপ্রসূ 
হবে। 


ইনাসওরেল্স কোম্পানীরা দুর্বল চরিত্রের মানুষদের অপরাধী করে তোলে টাকার লোভ 
দোখয়ে। তাদের উাঁচত অসাধু লোকের পকেট থেকে টাকা নিয়ে সাধ লোককে দেওয়া । 

নাগরিক বম্ধ্গণ, এ সব কার্ষের দ্বারা তোমরা নিজেদের পারবার ও গ্রামেব নৌতিক সর্বনাশ 
সাধন করচ-দুনীশত ক্রমে সংক্ামিত হয় তোমাদেয় প্রাতবোশিদের মধো। 


টমাস, হাটার জাত্মজশবনশ ১৫৫ 
আমোরকানিজ-ম্‌ 


৬ ৯ 


অনেকে বাটাকে দোষ দিত, তিনি কারখানার সব ছু আমেরিকার নকল করেচেন। তিনি 
তার উত্তরে বলেছিলেন, আমেরিকানিজ্ম শুধূ্‌ ফাঁকা কথা মাত। আম ইজম্‌ টিজম্‌ বাঁঝ না। 
প্রথমে দরকাব সাহস, দাষিত্বজ্ঞানপম্পন্ন অর্থনোতিক নেতাদের আশাবাদ । কাধ দঃখ কে ঘোচাতে পারে? 
নিজেদের শাক্ক ও বাহ্‌বলের ওপব নিভর কর। 


যন্দ ও মানুষ 


'আমাদের প্রতোকের কর্তব্য সবল, সংস্থ ও ধনী হওগা। লোকে ভাবে, ধনী হওয়ার দবকার 
আগে--অন্য দুটি জানস পরে হবে। এক হিসেবে এ কথা সত, কারণ ধনণ হওযার সঙ্গো সঙ্গে 
স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বর্ধিতি হয, অর্থ ভিন্ন এ দহ [জানস হওয়া কঠিন। 

আম একবার লীিখোছিলাম আমাদের চেকোশেলাভাক গরপাবালকে এককো টি তিনলক্ষ কোটিপাতর 
স্থান আছে। আমি এখন বলচি এ দেশে দু'কোটি কোটিপতির স্থান আছে। ইংলগ্ডে ৫ কোটি ব্যান্ত 
কোটিপাঁড হতে পারে। 

ধনী প্রভোকেই হাত চাষ আমাদের পক্ষে এ ইচ্ডা ফথেছ্ট কলাণকর। এশব্যলিদ্ধির মূলে শিক্ষা 
ও জ্ভানের প্রসাব বিন/মান। ওযা ভার আঁবহকারেন দবাধা বিনা পারশগে কাজ করার পথ সংগম 
কবেচেন-খাঁনিগর্ভ থেকে পাথ্‌বে কমলা ওপবে উঠে আমাদের ধনসম্পদ সান্টি কবচে। 

তাবপব মানবের কল্যাণকর নহ, জিনিসের আধিচকাব হয়েচে পাথিবশতে টেলিফোন, ইলেকি, 
[সাঁট, বেলওয়ে, মোটবগাড়ি, এলোপ্লেন এবং সহম্্র রকমের কলকাশখানা। এদেল দ্বারা আমাদেব 
জশবনমাগ্রার পথ যথেষ্ট সহজ ও সগম হযেটে। তবু আনেকে খত খুৎ করে। তাদের মত কলকারখানা 
আমাদের সর্বনাশ সাধন কবচে। ভাবা মাক সভাষুগ ফিবে আসবার অপেম্সণয আছে। 

তানেকে মনে কবেন যন্থেোব আবক্কার মানব শত হযে দাঁড়াচ্ছে অলপ মলেধনের শিপ বা 
নাস্মদর সর্বনাশ করেচে। আনেকে বিশবাস কপেন, জগতের মত কিছু খালাপ, তার মুলেই এই আধখনক 
য্‌গেব কলকারখানা ও নৈজ্ঞানিক আপি্কবিগঠাল প্রতাক্ষ বা পরোক্ষাজাবে অাস্থিত। 

এর কারণ এই যে যল্ধদৈতা সকলের উপকার সমানভাবে বরে না। এই বৈষম্য ভিংসা ও দ্বেষ 
আনরন কলে, যল্দ্রকে ভাল চোখে দেখা অসম করে ভোলে । শে মো হাতে ভাখতা গড়ে, সে যল্মের 
শু হবেই -কারণ যন্দেব সঞ্গে তার প্রাভযোগিভা সম্ভব শয়। সে সতাষূগের জনো দীর্ঘীনঃশবাস না 
ফেলে পারে না। 

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই সত্যযগের অর্থ কি? 

যখন জুতো কলে তৈরি হাত না তখন, মা যখন কেউ জতোই পরতো না তখন ই 

মানৃষের স্বার্ে যেখানে আঘাত পড়চে, যেখানে মানুষ যল্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পেরে 
উঠচে না-সেখানে তাদের আঘাত লাগবে এটা বুঝতে পারি কিন্ত গিবনা কারণে যন্তের বিবোধিতা 
অসংগত ছাড়া আর কি? যন্তযুগের পূর্বে যেতে হ'লে আমাদের বহুদুর অতগতে ফিরে যেতে হয়। 
যখন স্টগম ই্জন ছিল না, বাম্পচালিত তাঁত ছিল না; কাঠের ততিও ছিল না-- কারণ কাঠের তাঁত 
কল ছাড়া আর ছু নয়। মানুষ ভাল্পুকের চামড়া গায়ে দিত এবং গুহায় বাস করত। কিন্তু দুঃখের 


১৫৬ উদাস, বাটার আত্মজশীবন”ী 


বিষয় যল্পের বিরুদ্ধে যরা আভিযোগ করেন, তাঁরা এটা ভালই জানেন, গূহা ও ভাল্লকের চামড়ার 
পরিমাণ জগতে কম--এতগূলি লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 

অভএব যন্ষূগের মধোই আবার ফিরে আসা যাক এবং ষে যন্ল আমাদের সব চেয়ে নিকট, 
জিপ্‌ন্‌ জূতো কারখানা সেখানেই থাকা যায়। 

আমরা যেন মনে রাখি, আমাদের পিতৃপিতামহগণ ভোরে সযোদিষেব পর্বে কাজ আরম্ভ 
করতেন এবং প্লাতদুপুর পযশ্তি খেটে একজোড়া কৃষকের উপযুস্ত পাদুকা তৈরি করতেন। পিঠের 
শরদাঁড়া টন্টন কবতো সারাদিনের খাটুনির পবে দু"বার আলীসম্ধ ভোজন কবে দিনের খাওষা 
শেষ করতেন। 

বাল্যকাল থেকে তাঁদের কাবখানায কাটাতে হ"ত-সেই কাবখানাতেই রালাঘর, শষনগৃহ ও 
নৈঠকথানা। যেদিন জুতো সেলাইয়ের কলেব আবচ্কার হ”্ল সোঁদন 'নশ্চযই তাঁবা সে যল্ত্রকে 
মুক্কিদাতা বলে" গ্রহণ করেছিলেন, যেমন গ্রহণ কবোছিলেন বেলগাড়িকে। বেননা বেলগাড়িব সুগেব 
পূর্বে তাঁদের নিজেদের 'পঠৈ চামড়ার বোঝা বষে নিষে যেতে হ*ত। 

সে যুগে কেউ ফিরে যেতে চান» আমার মনে হয় কেউই সে যুগ ফিবতে চাষ না -তবে 
যক্তেব বিরুদ্ধে অযথা বিদ্বেষভাব পোষণের অর্থ কিঃ 

যাঁরা শিক্ষকতা কার্যে নিষুস্ত আছেন, তাঁরা বলবেন আজকাল তাব প্রাচখন দিনের শ্চযে আজপ 
সময়েব মধ্যে ছেলেমেযষেদের লেখাপড়া শেখালে পারেন-ঞব জন্যে তো কই যন্বেন সাহাযোব দবকার 
হয না? তাদের কথা আংশিক সত্য-যল্পেব সাহায্য তাদেরও দবকাব হয--তবে অন্যভাবে । শিক্ষা 
পদ্ধাতর উন্নাতি এজন্যে আংাঁশকভাবে দায়শ বটে কিন্তু মুদ্রাফ্ত পবস্পবেন ভাবেৰ আদান-পরদানের 
যত বোশ সাবিধে কবে দিযেচে, শিক্ষাৰ উন্নাতব এত সাহাধ্য আর কিসে করোচ আমি জানি না। 
স্কুল পাঠা-পুস্তক মদদ্রোযন্ঘে মুদ্রিত হয। 

যাঁদ শিক্ষককে আজও পার্চমেন্ট, কি বজ্কল, কি বলের চামডায লিখতে হ'ত তবে তাব 
বর্তমান শিক্ষাদান প্রণালীর উন্নতি কি সম্ভব হ'ত? ছেলেবা বাল্যকাল থেকে অপরকে বই পড়তে দেখে 
নিজেবা পড়তে শেখে -আজকাল তারা খাওয়ার চেযে লোকের বইপডাটাই বেশ দেখতে পায। পড়ার 
বাতিক আজকাল কোন্‌ ঘরে নেই? 

অতএব দেখা যাচ্চে যে আমরা গুহার যুগে ফিরে যেকে চাই না, আমাদের পিতাবা যে যুগে 
বাস করতেন, সে যুগেও 'ফিরতে চাই না। 

তবে কি আমরা চাই যে যন্ত্র প্রতোককে সমানভাবে এশ্বর্য বিতরণ কবুক 3 কিন্ত এ ব্যাপার 
সম্ভব হয় না এই জন্যে, যে-যন্্রকে চালিত করে তা থেকে ধন উৎপাদন অতীব কঠিন। আনাড় লোক 
যল্্ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আঁধকার গ্রাপ্ত হ'লে গুহাযৃগের সভ্যতা পুনরায় ফিবে আসত। 

অতএব যল্পের সুযুক্তিসংগত ব্যবহাব আমরা যেন শাখি। সমাজের কল্যাণে যেন তার প্রয়োগ 


কার। সকলকে সমানভাবে ধনী না করলেও যন্দ সমাজকে সমস্টিগত ভাবে ধনখ করে তোলে- ধনের 
উৎপাগন দ্বারা । 


যল্ত্র ব্যবহারের দ্‌র্হতা 


বৃহৎ বৃহৎ বল তৈরি হয়েচে ছোট ছোট যন্ দ্বারা। পাথরের কুঠার দ্বারা সেই ছোট যল্ 
তোর করা চলত--কিস্তু বৃহৎ যল্তের তোর সম্ভব ছিল না। 


উমাস, বাটার জান্মুক্শীবনদ ১৫৭ 


প্রথমে লোহার যল্পের প্রযোঞজ্জন 'ছিল-যেমন, কৃঠাব ও করাত। তা ম্বারা কাঠের তাঁত ও 
চরকা গড়া সম্ভব। 

মান'যের দশলক্ষ বৎসর লেগেছে পাথরের কুঠার গড়তে, তারপর আবও হাজার হাজার বছর 
লেগেছে ব্রোঞ্জ, লোহা ও পাঁরশেষে ইসপাতেব গঠাব তৈরি করতে। 

লোহার কুঠাব ও বর্শা দষে মানুষে আগে গৃহায ও ধনে বনা জন্ডব সঙ্জো ষদ্ধ করতো -তারপব 
তাই দিযে তোর হ'ত বাডিঘর। ইস্পাতের কুঁঠাবেব সাহাযো তৈবি হ'ল কাঠের তোৰ যন্॥। তারপব 
এল ধাতব যন্ত, তারপর প্রথম বাহ্প স্তর প্রথম পোজ বা লোহাৰ কুঙাপেব মালিক নিজেকে অত্যন্ত 
ধনী বলে মনে কবভো, যেমন আজকাল ডস্বামী লা কাবখানাব মালিকেবা নিজেদেব মনে কবে। 
যন্ত্র দ্বারা লোকে ভাল্লুক শিকাব কবত -াকংবা ষ.দ্ধেব জনা অস্ত্রাদ নির্মাণ কবত। 

কিন্তু কল জিনিসটা বৃহৎ যল্ত। অনেক লোকের দধকাব হয কল চালাতে। এ ভাবে মানুষ 
কখনো জশীবনষাল্াব উপযোগণ দবকাবী জানিসপএ্ তোর কবে নি। ঝগড়া দ্বন্দের সৃষ্টি এ ভাবে সুব, 
হ'ল। কিন্তু প্রাচীন দিনে মানযেব একতা দম্ট হাত শুধু যদ্ধবিত্রহেব কার্যে বা রুতদাসের 
পারশ্রমে। যন্ঘ মান্ষকে এঁকাবদ্ধ হযে পবস্পবেব মতগলাথে পাবশ্রম করতে শাখিষেন্চ। 

স্টীম ইঞ্জিন বা কাবখানা চালানো একআন লোকের বর্ম নয। অনেকগ্‌লি সংযোগা ও কর্ম- 
কুশল ব্যক্তিব আবশ্যক বাভিতা [বাভাগেব তদারক বব্লাব জনা । 

মন্ধেল সাফলা নিভর্ব ধবল যল্লচালকের বৃদ্ধি ও চিভাশক্রিব গপব। সেই বুদ্ধি ও চিন্তা- 
শার্ডব উৎকর্ষ নিভবি করবে সই চেই শ্রমিক কিভাবে কোন পাঁবিবেশেব মধ্যে বাস কবে তাব ওপব। 

প্রাচশন দিনে ক্রীতদাস প্রত্ণাব সামনে কলকারখানা সম্ভব হাতি না। প্রুখাতদাসেবা শ্রম করতে 
পারত বটে কিম্তু তাদের বাদ্ধনান্তি তেমন ভপক্ষ ছিল না) সাম্যবাদ প্রচাবের পূর্বে শ্রমিকগণের 
দলবদ্ধ হযে পবস্পবেব উন্রতিন ভুনা পবস্পবেব পরিশ্রম সমপর্ণ অসম্ভব ছিল। 

ধের উন্নতি দ্বাবা ও সামাজিক উন্নাতির প্লারা বর্তমান যল্তঘগ্র আবিভনব সম্ভব হয়েচে। 
কারণ এই প্রগতিৰ মূলে রমেচ স্তস্বাধীনাতা, কীতদাস প্রথাব উচ্ছেদ ও সাধাবণ নীতিজ্ঞানের 
উৎকর্ষ আনষন। 

উন্নততব সমাজ ও ধূগ ভিহ্কা মন্তেব আদ্রিকাব সম্ভব হাত না। প্ুমাট প্রাচীন গাপসে স্টীম 
ইঞ্জচন আবম্কার করতে পাবতেন কিন কখনই নয! সে যগে লক্ষ লক্ষ লোক ছিল প্রাচীন গ্রাসে 
কোন দবকারখ জানিস তাবা বাব কবে নি। 

বড় বড় আঁবহ্কাবকেব আবির্ভাবকে সম্ভব কবাব মূলে যেমন বশেচে সমাজ। বাবস্থার উন্নযন ও 
অনুকূল পাঁববেশের সূষ্ট, তেমনি মনমের মাবিকিত এ সন মহদুপকারী যন্কে ছিকমত ব্যবহারের 
জন্য কুশলশ ও কর্মদক্ষ মান্‌্যেব স্বান্ট উল্লততব সমার্জ বানস্থা "বাবাই সম্ভব। 

মানুষকে শারশীবিক শ্রম থেকে মানত দিতে হবে তবেই তার মানসিক পাশ্তব তাঁক্ষততা উত্তরোত্তর 
বেড়ে যাবে। মানসিক বৃত্তিব উৎকর্ষেব সঙ্গে যাচ্রিক উৎকর্ষ অস্থাযীভাবে জাঁড়ত। 

কলকারখানার যাঁরা পাবচালক, তাঁরা যেন সাধাবণ শাকের বিশবাসভাজন হন। সংঘবদ্ধ কর্ম 
পরস্পরের ওপর ধিষ্বাস না থাকলে সম্ভবপর হয না! শুধু ভাল লোক বা হাদযবান লোক হ'লে 
চলবে না। কর্মকুশলতা নিতান্ত আবশ্যক। সস্তায় জিনিস তোর করতে হবে, মজ্যরির হার বাড়াতে 
হবে, বেকার সমস্যার স্মসমাধান করতে হবে। এ তিনটি যিনি পারবেন, 'তানিই কশকারখানার 


৯৫৮ টমাস, বাটার আত্মজশবনশী 


পরিচালক হওয়ার যোগ্য। ফাঁকা কথায় লোকের বিশ্বাস আকর্ষণ করা যায় না, চাই ধনের উৎপাদন, 
চাই সমাজ সেবা। 

ভাল 'জানস সস্তায় তৈরি করা অসম্ভনকে হাতের মুঠোয় আনার মত কঠিন। দাম কমাও, 
অথচ জিনিস ভাল কর, সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়াও। যন্যের সুযোগ্য ও সুদক্ষ পারচালনা 
ভিন্ন এ অসম্ভব ব্যাপাব কখনো -কোন মতেই সম্ভব হয় না। সমাজের কল্যাণ বর্ধনের জন্যে উন্নততর 
যম্পের আবশ্যক । 

অনেকে বলেন শ্রমিকগণ কলকারখানার লতভ্যাংশের সবটাই পাবার আঁধকারণ! কথাটা উদার 
অন্তকরণপ্রসৃত বটে- কিন্তু নিবোর্ধের মত কথা। মানুষ যেমন যন্মের চৈয়ে বড়, তেমনি কারখানা 
একজন মানুষের চেয়ে বড়। কেন খড়, না কারখানা হণল শ্রামকদের সংঘ বা সমাজ দ্বারা পাঁরচালিত। 
যে কারখানার শ্রামকগণ যন্বোংপালিত সকল এশ্পর্য ভোগ করতে পায় -তার অবস্থা আমতন্যয়শ 
বাস্তর ঘত। সে আজ যা পাম, সব খরঢ করে ফেলে, পরের দিন ক্ষুপায় কন্ট পায়। 

কৃষকের নিকট যেমন জমি, কলকাবখানার মালিকের কাছে তেমাঁন যু ॥ কৃষক জমি থেকে কতটা 
ফসল পাবে, তা নিভর করে সে জমিতে কি দিতে পারে তার ওপর। জেমানি কলকারখানার মালিক 
কলকাবখানাপ পেছনে কত ব্যয় কবতে পারে, তাৰ গুপর জনসাধারণেব বর্তমান ও ভাবধ্যং কল্যাণ 
নিভর কবচে। কাষকাধ সম্বন্ধে লোকে এ সত্য উপলা্ধ কবেছচে বহাদন, কারণ প্রাচীনকাল থেকে সে 
কাঁষকার্য করে আসচে। িদ্তু কলকারখানার প্রাতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ সত্য তারা সম্প্রাতি বুঝতে সুরু 
কবেচে মান । 


উত্তরাধিকার সমস্যা 


[টমাস খাটার জীবদ্দশাতে এ প্রশ্ন অনেকবার উত্থাপিত হয়েচে যে তরি সংম্ট বিশাল প্রতিষ্ঠানটি 
তাঁর অবর্ভম।নে চলবে কি না বা তাঁর উত্তরাধিকারখ তান নির্নচন করেচেন কনা। ১৯৩১ 
সালে একটি সংবাদপণ্ এ প্রশ্নটি সরাসার জিজ্ঞাসা করাতে বাটা তার জবাব দেন। এ জবাবে 
তখন এক সমস্যার সৃণ্টি হয। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতিষ্ঠানের উত্তবোত্তব উন্নাতি 
বাটার সমাধিফলকে খোঁদত নিম্নালাখত বাকাটির সত্যতা সপ্রমান করেচেঃ “এই ব্যান্ড তাঁব 
কাজকর্ম এমনভাবে সুব্যবস্থার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন যে তিনি যে কোন সময সব কিছু চুকিয়ে 
চলে যেতে পারতেন "] 


আমার ব্যবসাষের উত্তরাধিকার সমসার মীমাংসা আমি করেছিলাম ৩৬ বছব পূর্বে যখন আমি 
আমার জুতো সেলাইয়ের দোকানে একজন সাহাযাকারী ভৃত্য নিযুস্ত কাঁব। আম কখনোই সাহাষ্য- 
কারী নিযুক্ত করতাম না, যাঁদ আমি এমনভাবে কারখানার ব্যবস্থা করতাম যে আম না হ'লে চলে না। 

আমার কারখানায় এমন লোক নেই যে না থাকলে চলবে না। এমন লোকও আমরা চাই না 
যে চিরকাল মজুর থাকতে চায। কয়েক বছর পূর্ধে আমি একজন মজুরকে পদচ্যুত করি। সে 
এলিভেটরের সাহাযো জুতোর বাণশ্ডিল নিয়ে যেত না, নিজের পিঠে বোঝা বহন করত। আঁম তাকে 
যখন একথা বলি, সে জবাব দিলে-সে সংপথে থেকে চিরকাল খাটতে চায়, উন্নততর ব্যবস্থা করা 
[ড়রেক্টারের কতব্য, তার নয়। 


উমা, বাটার জাত্মজশীবনশ ১৫১৯ 


কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য রকম। আজ যে মজুর কাল সে ডিরেন্টার হতে পারে। নতুষা 
প্রতিষ্ঠানের উন্াতি হয় না। এ ব্যবস্থা প্রত্যেক প্রাভ্ঠানে থাকা চাই। যে দিন আমরা এ সমস্যার 


সহসমাধান করতে সমর্থ হব, সৌদন আমাদের বাবসাধ-প্রাতিষ্ঠানাট ভাবিষাতে প্রসাবত করবার সমস্যার 
সমাধান সঙ্গে সঙ্গেই হবে। 


টমাস বাটার শেষ উইল 


[নিম্নোধৃত কয়েকটি ছত্রে টম।স বাটার অসাধারণ বাস্তব ও জনসেবায় [নিয়োজিত তাঁর বিরাট 

জীবনের উচ্চ আদর্শ সুপরিস্ফুট হযেচে। যতপিন [তান বেচে ছিলেন, জনসাধাবণের ও 

সমাজের সেবাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। 'নদ্নানাখিত হত কয়টিতে তাঁর জশবনের সে আদশ 

সংস্পম্টভাবে বান্ত হয়েছে] 

আমাদের বাধসায়-প্রতজ্টানের মূল আদর্শ এই মে, তামি কখনো ভেব না এই বাবসায় তোমার 
একার, বা তোমাধ একার উপকারের জন্য এল স্ধস্ট। যাবা এব গ্রাত্টাতা, শধ তাদেখই সচ্ছল 
জীবিকা নির্বাহের সবধা করে দেবান জন্যে এ প্রাতজ্গান শয। এর উচ্চতৰ উদ্দেশ্যে আছে বলেই 
যখন দোঁখ আমাদের ঝাণশ্ুগত ইচ্ছা বা হপযাবেগ প্রাতিতানেব আতিসাধন করচে, তখন সেগনলকে 
আমাদের সংযত করতে হয । 

একাধিকবার আনব প্রা তধ্ঠানের উন্নাতিব জন্য আত্মস্বার্থ বলি দিয়োচ এবং একাধকবার 
আমাদের পাঁববারেব জোন না কোন লোককে তাব মল্য দিতে হযেচে। শুধু ধন উপার্জনের উদ্দেশে 
এ কাজ কথা হয় নি। 

আমাদের প্রাতিষ্ঠানের উদ্নাতিব সঙ্গে আরা জেলার কল্যাণ নিভবি করচে-এ সতা আমরা 
প্রতাক্ষ করেচি। 

আমাদের উৎসাহ ও গবেরি িষয় এই দঁডিষেচে যে আমরা প্রত্যক্ষ কবোচি আমাদের প্রাতিষ্ঠান 
দেশে নবজীবনেব সণ্তার করেচে যে জীবন ছিল এ আগলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যে সচ্ছলতা ছ্বিল 
অভাবনীয় । প্রাতিষ্ঠানের উদ্লাভিব সঙ্জো সঙ্গে এ প্রদেশের অধিবাসীব শিক্ষা ও অথ স্পাচ্ছন্দা বহুগুণে 
বাধত হযেচে, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পাববে না। 

আমাদের ইচ্ছা এই স.খ-সাচ্ছন্দোর অংশ আমরা আরও বেশি লোকের মধ্যে বিতরণ করবো 
আমাদের ক্রেতাদের মধো, আমাদের শ্রীমকদেব মধো। যতাঁদন এই আদর্শ বানষে তাঁঘ কাজ করবে, 
ততাঁদন দেশের ও দশেব কল্যাণ হবে তোমার দ্বারা । 

কিন্তু যে মুহূর্তে তোমরা হিজের স্বার্থ খংজতে চেস্টা কলবে, যে মহরতে তোমরা প্রাতিষ্ঠানের 
[ভিতর [দয়ে জনসাধারণের সেবা করতে বিস্মভ হবে সেই আধ্হনর্তে নিজেদের সবনাশ নিজেরা ডেকে 
আনবে। 


বাটা পাঁরবারের ইতিহাস 


টমাস বাটার মৃত্যুর পরে সযক্র অনুসম্ধনের ফলে আঁবদ্কৃত হয় যে বাটা বংশ জিলন্‌ সহরে 
গত তিনশত বংসর অথাৎ দশপুরূষ ধরে পাদকাশিজ্পের কার্ষে নিযুস্ত আছে। 


১৬০ উমাপ, বাটার আত্মজশীবনশ 


এ বংশের আদিপুরুষ লুকাস জিলন পসহরেব তিনমাইল দৃববতর্ঁগ জেলেকোভিচ্‌ গ্রাম থেকে 
১৬৭২ খঙ্টাব্দে জিলনে আসেন এবং পিভোডভ-স্ক পারিবাবের পরিত্যন্্র ভদ্রাসন ক্রয় করেন। ব্রনোস্থ 
মোরেভিযা প্রদেশের ভূমিসংক্তা্ত দলিলে এই ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নোধৃতি লিখন দ্ট হয় £- 

'পিভোডভ্প্কির পুপাতন ও পরিত্যন্ত ভদ্রাসন লুকাস বাটা নামে জনৈক জুতা ব্যবসায়ী 
কর্তৃক ব্রত হইল (১৬৬৭)।” লুকাস বাঁটিয়ু বোটা পবিবারেব নামের এই বানান 
অন্টাদশ শতাব্দী পযন্তি প্রচলিত ছিল) জেলেকোিচ গ্রামের ভাাভ্‌ বাটিঘ্র পুত, এ 
গ্রামে তাঁর ক্ষুদ্র আবাস বাঁট ও কৃঁযিক্ষেত ছিল--বাটা পাঁববার এই জাম পরে মোতিল্‌ 
পারবারেব কাছে 'বিক্লয় করে। এখনও উন্ত জাম সেই বংশের আঁধকারেই আছে- কীষিক্ষেপ্নেব 


নাম পর্যন্ত অপররিবার্তিতি। 
বাটী পারবার 
(এঁতিহাসিক গবেষণা এ বংশের নিম্নলিখিত পাঁবচষ পাওষা যায়) 
ভাঞ্লাভ্‌ বাঁটিয়ু ১৫৮০--১৬৬২ জেলেকোভিচ্‌ 
লুকাস বাঁটয়ু ১৬৯০--১৬৮৩ জিল্ন্‌ মুচী 
পুকাস বাঁটযু ১৬৬০--১৭২১ » রী 
মার্টন বাঁটিযা ১৬৯১--১৭৬১ রঃ 
মাটন বাটিষা ১১৫--১৭৭৭ ,, রী 
সাইমন বাঁটিমা ১০৭৫৫--১৮৩৩ 
আন্তোনন বাঁটিয়া ১৮০২--১৮৫০  », রি 
আদ্তোনিন বাটা ১৮৪৪--+১৯০৫ পাদুকা নির্মাতা 


টমাস পাটা (কাবখানার মালিক) ১৮৭৬-+১৯৯৩২ , 


জান বাটা--টমাস বাটার বৈমান্রেয ভ্রাতা, জম্ম ১৮৯৬, জিল্‌ন সহবের জুতো বাবসায়শী। 
টমাস বাটা পেত), জদ্ম--১৯৯৪--পাদুকা 'নিমা্তা 





